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তোমার এমন শাণিত বচন 


বর্তমান কালে রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের নয়নের সম্মুখে মধ্যাহ-্ছর্ষের দীপ্তি নিয়ে 
বিরাজষান। তার ভাষার মাধূর্য ও ভাবের মর্মম্পশিতা আমাদের নিকট শুধু 
বিস্ময়ের বসত নয়, গর্বের বস্তও বটে। শেক্সপীয়ার সপ্ন্ধে আলোচন! প্রেসঙ্গে 
একদিন কারলাইল বলেছিলেন যে যদি প্রশ্ন ওঠে যে শেক্সপীয়ার আর ভারত- 
সাত্রাজ্য ইংরেজদের এই যে ছুটি ছুমূল্য সম্পদ আছে, তাদের মধ্যে একটিকে 
ছেড়ে দিতে হবে তা হলে ইংরেজ কি করবে? সেই প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে তিনি 
নিজেই তার উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে যে ইংরেক্ছ তা হলে অনায়াসে ভারত- 
সাত্রাজ্্য ত্যাগ করতে রাজী হবে, কিন্ত শেক্সপীয়ারকে কিছুতেই ছাড়তে সম্মত হবে 
না। আমাদের ভারতবাশীদের সামনে যদ্দি অনুন্ধপ প্রশ্ন উত্থাপন কর! হয় যে 
একদিকে রবীন্দত্রসাহিত্য এবং অপর দিকে আমাদের য। বাস্তব শ্রেষ্ঠ সম্পদ আছে, 
তাদের মধ্যে একটিকে ত্যাগ করতে হবে, তা হলে আমরাও অহ্রূপ উত্তর 
দিতাম | ধর1 যাক কেউ যদি বলেন হয় দিল্লী না হয় রবীন্দ্রসাহ্ত্য, এদের 
কোন্টাকে রাখবে, তা হলে একথ। নিশ্চিত সত্য যে আমর] ভারতবাসীর1 বলব 
যে দিল্লী ত্যাগ করতে স্বীকার, তবু রবীন্দ্রনাথকে নয়। রবীনতরসাহিত্য আমাদের 
আনন্দের অক্ষয় ভাণ্ডার, আমাদের জাতির গৌরব, বহিধিশে আমাদের পরিচয়- 
পত্র। তাই রবীন্দ্রপাহিত্যকে আমর! এত ভালবানমিঃ তাই রবীন্নাথকে আমর! 
এমন ভক্তি করি। 
কিন্ত এমন একদিন ছিল যখন আমাদের দেশেরই মাহুধ তাকে এ চক্ষে 
দেখে নি, ভার রচনার প্রতিকূল লমালোচনা ক'কে তাকে অতিষ্ঠ করেছে । তখন 
রবীল্মনাথ সবে মাত্র সাহিত্যের আনলরে প্রবেশ লাভ করেছেন। তার প্রতিভার 
খ্বাক্ষর তার রচনাহ কিছু কিছু প্রকট হয়ে পড়েছে, তার ভাবী বিরাট সভ্ভাবনার 
আভাস কোনে! কোনে দুরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীধীর চোখে ধরা পড়েছে, কিন্ত তখনে। 
তিনি সাহিত্যসমাজে ভাল রকম প্রতিষ্ঠা পান নি। তার লেখার নূতন রীতি, 
নৃতন রচনাভঙ্গি, নূতন বিষয়বস্তর বিস্তা সকলের চক্ষেই নুতন লেগেছিল। তবে 
বেশীর ভাগ মাঙ্ছষের মনেই রচনার এই অভিনবত্ব মন্দ লাগেনি এবং অনেকের মনে 
তা! একটি প্রতিকূল মনোভাব সহি করেছিল। দ্বিতীয় দলের কাছে রচনারীতির 
খভিনবদ্ব এবং সমাজনীতির বিরোধী বিষয়ৰত্তর অবতারণ! অশ্্রীতিকর ঠেকেছিল 


র্‌ ছই যনীষী 


এবং ফলে ভার! ভার বিরুদ্ধে প্রতিকূল সমালোচনা করতে নুরু করেছিলেন । 
রবীশ্্রনাথের অলোকপামান্ত প্রতিভ। সে প্রতিকূপতাকে অবহেল1 ক'রে সাহিত্য- 
সমাজে অনতিবিলদ্থেই নিজেকে ন্বপ্রতিষিত করেছিল বলে সে প্রতিকূলতার 
কঠোরতা আমাদের অনেকের কাছে নূতন সংবাদর্পে প্রতিভাত হবে । আমাদের 
মধ্যে ধারা নবীন তারা এটাকে সম্পু নৃতন খবর বলেই গ্রহণ করবেন, ধার? 
প্রো তা! খানিকট। হয়ত স্মরণ করতে পারবেন । কেবল ধার! অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ 
তাদেরই এ বিষয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং একথা বল! যায় ষে 
স্ববীন্্রনাথের মত প্রতিভাবান লেখকেরও যে প্রথম জীবনে অত্যন্ত কঠোর এবং 
হাদয়গীন প্রতিকূল লমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ত1 বর্তমান পাঠকসমাজে 
মোটামুটি নুতন তথ্য বলেই গৃহীত হবে। 


এই প্রতিকূলতা পাঠকের মধ্যে বেশ ব্যাপকভাবে সেদিন বিস্তার লাভ 
করেছিল। সাধারণ পাঠক ₹তে যশস্বী সাহিত্যিক, সকলেই এই প্রতিকূল গোষ্ঠীর 
অঙ্গীভূত ছিলেন। সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ হিসাবে শ্রঅকিঞ্ন 
দ্বাসের মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত কর! যেতে পারে । তিনি লিখেছেন £ 
'রবীশ্রনাথের ভাব যেমন বিকট, ভাষাও তেমনি উত্তুট। এ মনগড়া] ভাষ! 
কত দিন টিকিবে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ আছে।” 
(চব্বিশ পরগণ! বার্তাবহ ) 


অকিঞ্চন দাস ছিলেন গ্রামের মাহষ। তার মন্তব্যেই এত তিক্ততা। যার 
ছিলেন কলিকাতা মহানগরী-নিবাসী সাহছিত্যিক-ধুরন্ধর, তাদের প্রতিকূল মস্তব্য 
তিকতায় আরও পীড়াদায়ক ছিল। এই প্রসঙ্গে সেকালের তিনজন বিশিষ্ট 
সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা হলেন কালীপ্রসন্্ন কাব্য- 
বিশারদ, দুরেশচন্ত্র সযাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 


কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ ছিলেন সে যুগের “হিতবাদী' নামক সাপ্তাহিক 
পত্তিকার সম্পাদক। তিনি নিজে কবি ছিলেন। তাই প্রতিকূল মন্তব্যগুলি 
কবিতার আকারে রূপ দিতে ভালবাসতেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন 
উশ্বধচন্দ্র বিদ্ভাসাগরের দৌহিত্র এবং সেকালের বিখ্যাত পত্রিক! “সাহিত্য-এর 
সম্পাদক । এই পত্রকাতেই প্রধানত রবীন্দ্রনাথ সম্পরিত প্রতিকূল আলোচনঃ 
স্বান পেত। ব্বিজেন্ত্রলাল স্বনামধন্ত কৰি ও নাট্যকার। তার সাহিত্য-শক্তি 
ছিল যেমন অপাধারণ তেমন মনে হয় তিনিই এদের মধ্যে প্রতিকূল আলোচনার: 


তোমার এমন শাণিত বচন ঙ 


প্রধান অংশটি গ্রহণ করেছিলেন। কালা প্রসন্ন কাব্যবিশারদ তে! রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
নিজের সম্বন্ধটির রাহ নাম দিয়েছিলেন। ছ্িঙ্গেত্রলাল নিজের এই প্রতিকূল 
সমালোচকের ভূমিকার কোলো নামকরণ করে গেছেন বলে জানা নেই। তবে 
প্রলি্ধ সযালোচক ললিতকুযার বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে ত্নবীন্দ্রসাহছিত্যের কালযেঘ 
বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাদের প্রতিকূল সমালোচনার বিশেষত্ব 
সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়। যেতে পারে । 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা পুস্তক হুল “কবিকাছিনী”। তা 
প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খুষ্টাবকে। তখন তার বয়স যাত্র সতেরো! বৎসর । তার 
পরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “বাল্সাকি প্রতিভ।'-র প্রকাশ হয় ১৮৮১ খ্বষ্টান্দে এবং 
€সন্ধ্যাসঙ্গীত? প্রকাশিত হয় পর বৎসর ১৮৮২ খাবে । কবি নিজেই বলেছেন যে 
“সন্ধ্যাসঙ্গীত' অবধি তাঁর কাব্যজ্জীবনে যে যুগ চলেছিল তা শৈশবের যুগ। তাকে 
তিনি কপিবুকের যুগ আখ্যা দ্রিয়েছেন এই কথ! বোঝাতে যে, শিশু হাতের লেখ! 
পাকাতে যেমন কপিবুকে দাগ টানে, কবি-জীবনের এই অধ্যায়ে তিনিও তাই 
করেছেন । খানিকটা হাত পাকিয়ে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়ে তিনি প্রথম যে 
কাবাগ্রন্থ রচন1 করেন তা হল “সঙ্ধ্যাসঙ্গীত'। তিনি নিজেই বলেছেন কপিবুকের 
যুগের চৌকাঠ পেরিয়ে “সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু এখানেও 
তিনি নিজের কবিসতাফে ঠিক খুজে পান নি। শৈশবে তার প্রকৃতির সভিত 
যে সংযোগ ছিল তা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে কবিতা রচনার শক্তি 
অজিত হয়ে গিক্েছিল। তাই কৰি নিজের কল্পিত বিষয়কে নিয়েই রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন । সেই কারণে তার কবিতাগুলির মধ্যে একটা বিষাদের শুর 
ধ্বনিত হয়। 

এই আবদ্ধ ভাব হতে কবি মুক্তি পান একটি দিব্যদৃষ্টির অভিজ্ঞতার ফলে। 
তাই হল “নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ” কবিতাটির প্রেরণা । এইভাবে «প্রভাত সঙ্গীত”-এ 
কবির সহিত বহিবিশ্বের সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্টিত হল। তার পরে পাই প্রথম 
উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল'। তা প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ ধুষ্টাব্দে। 
এই কাব্যগ্রন্থে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহিদৃষ্টি-প্রবণতা বিশেষ পরিস্ফুট | 
'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও “প্রভাত সঙ্গীত' সেকালের পাঠকের বিশেধরকম দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। এমন কি ছ-এক জন প্রবীণ সাহিত্যিক তার মধ্যে ভাবী শস্ভাবনার 
তুস্পই ইঙ্গিত দেখে তৃপ্তিলাভ করেছিলেন । কিন্ধু “কড়ি ও কোমল'-এর আবির্ভাব 
যেন সাহিত্য-জগতে একট। রীতিযত আলোড়ন এনেছিল। তার পরিচয় আমর! 


রঙ ছুই মনীবী 


পাই প্রতিকূল সমালোচকদের মন্তব্য হতে! এটা হ্বনিশ্চিত যে তাদের মনকে তা! 
ধিশেন রকম বিচলিত করেছিল । | 

প্রথম হতেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভ! বিভিন্নমুখী ছিল। নাট্যের ক্ষেত্রে 
কুদ্রচণ্ত'-ই প্রথম গ্রন্থ । তা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খুষ্টাব্ষে । একই বৎসর গ্রীতিনাট্য 
“বাঙ্সীকি প্রতিভা' রচিত হয়। তার প্রচার আরও বেশী হয়েছিল, কারণ জোড়া- 
সাফোর ঠাকুরবাড়ীতে তার যে অভিনয় হয় তাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বালসীকির 
চরিত্র অভিনয় করেন এবং কলিকাতার বিদগ্ধসমাঞ্জের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি 
তাতে নিমন্ত্রিত হয়ে এপেদ্বিলেন। তারপর রচিত হয়েছে “কালমুগয়]” “নলিনী?, 
“প্রকৃতির পরিশোধ' প্রভৃতি । তারও পর “রাজ! ও রানী” ও “বিসর্জন” | শেষের 
ছুটি নাট্য পরিণত শিল্পী-মনের রচনা | এগুলি পাঠকসমাজে আদৃত হয়েছিল, 
কিন্ত তেমন প্রতিকূল সমালোচনার পাত্র হয় নি। সম্ভবত তার কারণঃ তার 
বিধয়বস্ত রক্ষণশীল মনের কাছে নীতিবিরুদ্ধ ঠেকে নি। কিন্ত “চিত্রাঙ্গদা” কাব্য- 
নাট্যের ভাগ্য ছিল একাস্ত মন্দ । তার প্রকাশ-তারিখ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ | তার কাব্য- 
মাধূ্য, তার বচনাশৈলী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী । কিন্তু তাসত্বেও তা সমালোচক 
মহলে ভীষণ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়। স্ষ্টি করেছিল। তার কারণ, তার গল্প 
সমাকনীতির মর্যাদা লঙ্ঘন করেছিল। সমালোচকের নীতি-বোধ আঘাত পেয়ে 
তাই ভীষণ রু& হয়েছিল। 

উপগ্ভাসের ক্ষেত্রে “বৌঠাকুরাধীর হাট? রবীন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক । তার 
প্রকাশন-তারিখ ১৯৮৩ খুষ্টাক। তার বয়স তখন বাইশ বৎসর মাত্র । জীবনের 
অভিজ্ঞতা যৎসাযাগ্ই। এইট উপন্াপে কাচ! হাতের ছাপ ঘ্ম্পষ্ট। পরবতী 
উপগ্ভাস-গ্রশ্থ 'রাজধি' প্রকাশ হয় ১৮৮৭ খরষ্টাবকে | তার প্রেরণ। একটি স্বপ্র। তুলনায় 
তা উৎকষ্টতর, কিন্তু রবীন্ত্রনাথের লেখনীর ক্ষমতার পূর্ণ গৌরব তাতে প্রকট হয় 
নি। পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে তা প্রথম প্রকট হয় “চোখের বালি? উপন্থাসে, ১৯০৩ খৃষ্টাবে। 
এমন পুস্তক এপন্তালিক হিসাবে যেমন তার প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল, তেষন 
সমালোচক মহলেও দারুণ উত্তেজনা স্ঙ্ি করেছিল। তারও কারণ কাহিনীর 
বিষয়বস্তু | কাহিনীর নায়িকা বিনোদিনী বিধবা । এক বিবাহিত যুবকের সহিত 
তার প্রণয়কাহিনীই মূল ঘটনা। স্থতরাং তা সমাজনীতি-বিরুদ্ধ এবং সেই 
কারণেই যেন সমালোচক বিশেষ ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন । কিন্তু এমন ভাবে ক্ষুব হবার 
সঙ্গত কারণ বিশেষ পাওয়া! যায় না| ইতিপূর্বে বহ্ছিমচন্দ্রের 'কষ্ণকান্ধের উইল' 
উপস্ভাসে গোবিন্মলাল ও রোহিণীকে কেন্্র ক'রে একটি অনুরূপ কাছিনী সাহিত্যে 


তোমার এমন শাণিত বচন ৬ 


স্বান পেয়েছিল। সামাজিক নাটকে বিধবার প্রণম্নকাহিনী একটি স্বাভাবিক 
বাস্কবধর্মী ঘটনা । তাতে বিশেষ আপত্তির কি কারণ হতে পারে বোঝা 
যায় না। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে সমালোচক-গোষ্ী যেমন শক্তিমান 
ছিলেন বস্কিমচন্দ্রের যুগে সাহিত্যের শৈশৰ অবস্থায় তার! তেমন প্রতিষ্ঠাবান 
ছিলেন ন1। 

আমর] দেখব এই 'কড়ি ও কোমল", “চিত্রাঙ্গদ।' ও “চোখের বালি' নামে 
তিনটি গ্রন্থ সমালোচকদের যেন বিষদৃষ্টিতে পণ্ডেছিল। তাদের লক্ষ্য ক'রেই 
প্রধানত ভাদের কটুতাবার উক্কিগুলি বধিত হয়েছিল। 

“কড়ি ও কোমল'-এর প্রথম সংস্করণে হানা! স্বরে লেখ কতকগুলি 
কবিতার আকারে লেখ! চিঠি স্থান পেয়েছিল। চিঠিগুলি যাকে উদ্দেশ করে 
লেখা, তিনি হলেন কবির পরম স্নেহের ভ্রাতুপ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। খুড়ো-ভাইঝির 
সম্পর্কটি মধুর এবং হান্ক। হওয়া স্বাভাবিক। কবিতাগুলিও সেই সুরে লেখা । 
উধু তাই নয়, রচনাভজিতেও বেশ শিখিলত] ছিল? যেমনঃ ইংরাজি ও বাংলা 
কথার মিশ্রণ, অর্ধবোধ্য কথার ব্যবহার ইত্যাদি। অপর পক্ষে, এই কাব্যশ্রন্থে 
কতকগুলি নৃতন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল। উভয় কারণেই বইখানি 
সমালোচকদের তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 

প্রতিকূল সমালোচনায় ঘিনি সবার অগ্রণী হয়েছিলেন, তিনি হলেন কালী প্রসন্ন 
কাব্যবিশারদ। এই কাব্যে প্রথম প্রবতিত রচনার রীতিও তিনি পছন্দ 
করেন নিঃ কবিতায়-লেখা চিঠিগুলিও তিনি বরদাস্ত করেন নি। প্রথমে 
কবিতায়-লেখ। চিঠিগুলির কথা আলোচনা কর! যাক। তিনি এই গ্রন্থের 
প্রতিবাদ বেশ আড়ম্বর-সহকারেই করেছিলেন। প্রতিবাদের বাহন করেছিলেন 
তিনি কবিতাকে এবং তাদের সংকলনটিকে “কড়ি ও কোমল নহে, পুরে] সুরে 
মিঠে কড়া", এই নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। পুস্তকটিতে তিনি নিজ পিতৃদত্ত 
নাম ব্যবহার করেন নি। ছদ্রনাম দিয়েছিলেন “রাহ । এই ব্যবস্থা হতে 
অনায়াসেই তার “কড়ি ও কোমল? সম্বন্ধে মনোভাবটি বেশ অহ্মান কর যায়! 
তিনি “কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলির সমালোচনা ক'রে কবিকে বেশ ভাল- 
রকম যিঠে-কড়া কথ। শুনিয়ে দ্রিতে চেয়েছিলেন ॥ তিনি এইভাবে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যপ্রতিভাকে রাহ্ৃগ্রস্ত করতে চেয়েছিলেন। এই কবিতা-সংকলনের হা 
দুর, অর্থহীন শব্দ সংযোজন এবং ইংরাক্ষি কথার মিশ্রণ ইচ্ছাকত। উদ্দেশ 
হল দেখান যে রবীন্ত্রনাথ-রচিত “কড়ি ও কোমল'-ই তার মডেল এবং তার 


রী ছুই মনীবী 


পরিপূর্ণ কলঙ্কের চিত্রট দেখতে হলে “কড়ি ও কোমল'-এ তা! পাওয়া খাবে। 
শ্ডিনি তাই পাঠককে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন £ 
“ঠাকুর রবীন্্নাথ 
বঙ্গের আদর্শ কবি। 
শিখেছি তাহারি দেখে 
তোরা কেউ কবি ভবি? 
“কড়ি ও কোমল? পড় 
পুরো স্বর চাল যদি।? 
এই কবিতা-সংকলনে তিনি “কড়ি ও কোমল” হতে নয়টি কাব্যাংশ উদ্ধৃত 
ক'রে তার ওপর কবিতায় নিজের মন্তব্য দিয়েছেন । এই মন্তব্য-সংগ্রহটির 
তিনি নাম দিয়েছেন “নবরত্ব' | নামকরণই হচিত করে মন্তব্যগুলির মূল নুরটি 9 
ব্ঙ্গই সেই সুর । তার ছুটি উদাহরণ এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে। 
ইন্দির| দেবীকে লেখা একটি চিঠির অংশ এই : 
মাগো! আমার লক্ষ্মী 
মনিষ্ি না পক্ষী 
এই ছিলেম তরীতে 
কোথায় এহ ত্বরিতে 
কাল ছিলেম খুলনায় 
তাতে আর ভূল নাই 
কলকেতায় এসেছি সম্ 
বসে বসে লিখছি ছা ।” 
( কড়ি ও কোমল, প্রথম সংস্করণ ) 


এই সম্পর্কে কালীপ্রসন্্র কাব্যবিশারদের মন্তব্য এই : 
“আয় তোরা কে দেখতে যাৰি 
ঠাকুর বাড়ীর মস্ত কৰি ॥ 
হায়রে কপাল, হায়রে অর্থ ! 
যার নাই তার সকলব্যর্ঘ।; 


অর্থাৎ ইঙ্গিতে তিনি ঠেস দিয়ে এই কথাটি শোনাতে চেয়েছেন যে যিনি অর্থশালী 
তিমি যা লিখবেন তাই কবিত! নাষে চলবে । 


তোমার এমন শাপিত বচন ৭ 


শ্রাতু্পুত্রীকে লেখা আর একা কবিতার-লেখ! চিঠির অংশ এইক্ধপ : 
“তোদের ফেলে সারাটা দিন 
আছি অমনি এক বুকম। 
থোপে বসে পায়র। যেমন 
কচ্ছে কেবল বকবকম। 
আজকে নাকি মেঘ করেছে 
ঠেকছে কেষন ফাকা ফাক।। 
তাই খানিকটা ফৌস ফৌসিয়ে 
বিদায় হল রবি কাকা।' 

( কড়ি ও কোমল, প্রথম সংস্করণ ) 
এই হাল্কা ভামলায় লেখা অপরিমাজিত রচনাটি কাব্যবিশারদ মহাশয়ের নিকট 
এতই অসম হয়েছিল যে তিনি কবিকে খোপে আবদ্ধ থাকতে উপদেশ 
দিয়েছিলেন : 

“উড়িস নে রে পায়র। কবি 
খোপের ভিতর থাক ঢাকা । 
তোর বকৃবকম আর ফোস ফৌোসানি 
তাও কবিত্বের ভাব মাখ! |” 
বাস্তবিকই নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিছে দেখলেও এই কবিতায়-লেখ! চিঠিগুলিকে 
এই গ্রন্থে স্কান দেওয়া! উচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। সম্ভবত কাব্যে চিঠি 
লিখে ভ্রাতুক্পুত্রীর মনোরঞ্জন করাই ছিল উদ্দেশ্য। কাকা যেখানে কবি সেখানে 
ভাইবি কাব্যে লেখ! চিঠিই আশা করেন। তা নিতান্ত ঘরোয়া জিনিষ। 
কবিতাগুলির মধ্যে এমন সাহিত্যিক গুণ ছিল ন1! যা তাদের কাব্য-গ্র্থে স্কান 
দেবার অধিকার দিতে পারে । এইখানেই সম্ভবত অবিবেচনার কাজ হয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে দেবীপ্রসন্ধ রায়চৌধুরী লিখিত “কড়ি ও কোমল'-এর প্রথম 
স্করণের সমালোচনা উল্লেখযোগ্য । সমালোচনাটি “নব্য ভারত; পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। মোটামুটি গ্রন্থখানি সম্পর্কে তিনি সপ্রশংস মন্তব্য প্রকাশ 
করেছিলেন। তার কাব্যগুণ যে তাকে সবিশেষ মুগ্ধ করেছিল তা তার নীচে 
উদ্ধৃত মন্তব্য হতে বেশ বোঝা যাক: 
“একথা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে রবীন্দ্রবাবু বাংলা সাহিত্যে 
এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া এ যুগের অধিনায়ক হইয়! বসিয়াছেন।+ 


৮ ছুই মনীষা 


খিমি কবির প্রথম জীবনেই তাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আলনে অভিবিজ্ত 
করেছিলেন তিদিও এই কবিতায়-লেখ। চিঠিগুলির প্রতি সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করতে পারেন নি। তিনি যা! মন্তব্য করেছিলেন তা একটু কঠোর হলেও তার 
যুক্তিযুক্ততা 'শ্বীকার না করা শক্ত হয়ে পড়ে । তিনি লিখেছিলেন : 

'মতী ইন্দিরার মিকট কবি যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহার অনেক 
স্থানেই বেশ কবিত্বের পরিচয় পাওয়। যায়, কিন্ত স্বানে স্বানে অসার কথাক়্ 
পূর্ণ, এ সকল পত্র অন্ত পুস্তকে ছাপাইলেই ভাল হইত। 

“এইগুলি কি না ছাপা্লেই চলিত না? এগুলি সন্নিবেশিত করা 
সম্পাদকের নিতান্তই ভুল হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। আর রবীন্দ্রবাবু যদি 
ছাপাইতে বলিয়! থাকেন, তবে হাহাকে কি এতই অহংকারী মনে করিব যে 
তাহার সব লেখাই তিনি ছাপাইবার উপযুক্ত মনে করেন ?? 

“কড়ি ও কোমল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশ হয় তখন এই কবিতায়- 
লেখ! চিঠিগুলি তাতে স্থান পায় নি। সেই কারণে বর্তমানেও এই কাব্যগ্রন্থে 
নেগুলি দেখা যায় নাঁ। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ দেবীপ্রসগ্ন রায়চৌধুরীর মস্তব্য দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন । 

“কড়ি ও কোমল'-এর যুগের পর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শক্তি ও সম্পদের 
নান। পরিচয় তার কাব্যে গল্পে, উপন্তাসে সমালোচনায় নাট্যে প্রকট হয়ে 
পড়ল। তখন তার প্রতিভার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করবার আর 
কোনো কারণ থাকল না। যিনি প্রতিক্ল সমালোচক তিনিও অকুষ্ঠিত চিত্তে 
খ্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে রবীন্দ্রনাথ শক্তিশালী লেখক । কিন্তু তা বলে 
তারা সমালোচনায় প্রতিকূলতা বর্জন করতে পারলেন না। কারণ, তার 
রচনার রীতি তাদের রুচিবোধে বাধে, তার রচনার বিবয়বস্ত তাদের নীতি- 
বোধকে পীড়িত করে। দ্বরেশচন্ত্র সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমালোচন! 
এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই লেখা । 

“চোখের বালি' উপন্তান হিসাবে ব্রবীন্ত্রনাথের পরিণত হস্তের প্রথম রচনা । 
তা প্রথম ধারাবাহিক র্ধূপে প্রকাশিত হয় নব-পর্যায়ের “বঙ্গদর্শন'-এ | “বঙ্গদর্শন” 
প্রথম প্রকাশিত হয় স্বয়ং বন্কিমচন্জরের তত্বাবধানে এবং সম্পাদনায়। তারপর ভার 
অগ্রজ কিছুকাল তার সম্পাদন! করেন। তারপর তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। বেশ 
কিছুকাল পর রবীন্রনাথ বাংল] ১৩০৮ সন হতে তা! পুনঃ প্রবতিত করেন। তার 
নাম হয় “নব বঙ্গদর্শন' | এই *নব বঙ্গদর্শন+-কে আশ্রয় করেই “চোখের বালি'-র 


তোমার এষন শাণিত বচন ৯ 


প্রথম আবির্ভাব । সেই প্রসঙ্গে স্বরেশচন্ত্র সহাজজপতি এই উপস্তাসের একটি 
সমালোচনা প্রকাশ করেন। তা হতে উদ্ভৃত নীচের মন্তব্যটি রবীন্ত্রনাথ সম্বন্ধে তার 
দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচয় দেবে : 

আমর] বলিতেছি যে আমাদের অত্যল্প আলোকাহুসারে অবশ্বই বরাবর 
বলিব যে রবিবাবু এত বড় লম্বা! ও এমনতর কুৎসিত উপন্থাসে হাত দিয়! একেবারেই 
ভাল করেন নাই। ভগবান তাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন তাহ এন্সপ কার্ধের 
আদৌ উপযোগী নহে ।, 

উপরের মন্তব্য হতে মনে হয় সুরেশচন্জ্র সমাজপতির রবীন্ত্রসাহিত্যের প্রতি 
বিদ্বেষ ভাবের কারণ, ত1 তার নীতিবোধে আঘাত দিত। 

দ্বিজেন্ছলালের বিরোধিতা আরো ব্যাপক | রচনার রীতিও ভার নিকট 
যেমন রুচিবিরুদ্ধ, রচনার বিষয়ও তেমনি নীতিবিগহিত। অথচ সাহিত্যিক 
হিসাবে রবীন্্রনাথের অনন্যসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। 
বৰং তার অসাধারণ ক্ষমতাই দ্বিজেন্ত্রলালকে তার উপর মির আক্রমণ চালানর 
প্রেরণ ভুগিয়েছিল। ভাবটা যেন এই যে, তার কুছৃষ্টান্ত দেখে অন্ত ধারা তার 
অহৃসরণ করেন, তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ $ কাজেই তাদের ক্ষতি করবার ক্ষমতাও 
সীমাবদ্ধ। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ ক্ষমতাবান লেখক হয়ে যে দৃষ্থাপ্ত 
স্বাপন করছেন তার অনুকরণ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। তিনিই যেন কুরৃষ্টান্ত 
ছড়াবার মূলে। কাজেই তাকে তিনি বিষবৃক্ষের মূলের সহিত তুলন। করেছেন। 
মূলে আঘাত করলেই এ ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ব্যবস্ক। সর্বাপেক্ষা কার্ষকরী হয়। 
এই হুল তার মনোভাব । নীচে উদ্ধত তার যস্তব্য হতে সেটি বেশ পরিষ্কার 
হয়ে যাবে £ 

“কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস করিতেছেন যে আমি রবীন্- 
বাবৃুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, তাহ। ন! করিয়া 
কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব? তাহার দোষ কি? সেবেচারী অন্ধ অন্ুকারক 
মাত্র। সে রবিবাবু মাইনাস প্রতিভা, সে সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবজ্রেয়। 
তাহাদের কাব্যের জন্ত দোষী অর্ধেক তাছার], অর্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ 
কৰি রবীন্দ্রবাবু। শ্দ্ধ পাপে বড় যায় আসে না; কিন্ত ছুনখতির প্রাণশক্তি বড় 
ভয়ঙ্কর। তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে ।? 


(কাব্যে নীতি ) 


১৬ হই মনীষী 


এইক্সপ দৃষ্টিভঙ্গি ঘারা প্রভাবারিত হয়েছিল বলেই বোধ হয় স্বিজেন্্রলালের 
আক্রমণ এমন সর্বাস্থক হয়েছিল। তিনি নিক্ষেও ছিলেন গুলী সাহিত্য-শিল্পী | 
তাই আক্রমণ নানা ক্ধপে প্রকাশ লাভ ক'রে বিচিত্র হয়ে উঠেছিল। যেখানে 
রবীন্রনাথের রচলার রীতি তার রুণবিরুদ্ধ হয়েছিল সেখানে তিনি আক্রমণ 
করেছিলেন পাণ্ট। প্যারডি রচনা করে। কোথাও নিজ-রচিত নাটকের চরিজের 
যুখ দিয়ে পরোক্ষতাবে অপবাদ প্রচার হয়েছিল। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে 
পমালোচ5না-প্রবন্ধে তা নগ্রভাবে আঙ্গপ্রকাশ করেছিল। 

প্যারভিতে পরোক্ষ নিন্দার একটি উদাহরণ দিলেই যথে& হবে। রবীন্দ্রনাথের 
একটি কবিত। নুরু হয়েছে এইভাবে £ 


“আমি নিশিদিন তোমায় ভালবালি 
তুমি অবসরমত বাদিও 
আমি নিশিদিন হেথ|! বসে আছি 
তোমার যখন নে পড়ে আসিও।' 
এর অহ্থৃকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল নীচের প্যারডি কবিতাখানি রচন1 করেছিলেন £ 


“আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি 
তুমি লেজার” মাফিক বাসিও। 

আমি নিশিদিন রেধে বসে আছি 
তুষি যখন হুয় খেতে আনিও ।' 


নাটকের চরিত্রের মাধ্যমে পরোক্ষ আক্রমণ অতি মারাত্মক দ্ধপ নিয়েছিল 
দ্বিজেত্্রলালের 'আনন্দ বিদায়? নাট্যে। সেখানে অনেক শ্লেষপুর্ণ উক্তি আছে য| 
পরোক্ষভাবে রবীশ্রনাথের উদ্দেশে লেখ বলে মনে করা যায়, এমনকি তা 
কোথাও কোথাও রুচির সীমাও লঙ্ঘন করেছে । কাজেই একটি উদাহরণ উদ্ধত 
ক'রেই এই প্রসঙ্গটি আমরা শেষ করব। “আনন্দ বিদায়'-এর প্রস্তাবনার একটি 
উক্তি নীচে স্বাপিত হল। পাঠক অহ্মান করতে পারেন এর লক্ষ্য বস্ত কে ঃ 


“নাহি হার কষে ভক্তি 
বৈষ্ণব কবিতার যধ্যে দেখি ধার 
লালসার শুধু অনুবুক্তি 
এটা ভারও মস্তকে চাটিকা।: 
(আনন্দ বিদ।য়, প্রস্তাবনা ) 


তভোষার এমন শাণিত বচন ১১ 


ববিজেন্রলালের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির প্রধান প্রতিপান্ড ছল থে 
রবীতত্রনাথের রচন। ছুর্নীতি প্রচার করে এবং সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে তা নিতান্তই 
হানিকর | রবীন্্রনাথের সাধারণ প্রেমের কবিতা লম্বদ্ধে দ্বিজেন্রলালের 
ষস্তব্য এই £ 
“রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন | “লে আসে ধীরে", “লে কেবল ঢুরি 
ক'রে চায়”, “ছুজনে দেখ! হল' ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান-সবই ইংরাজি 
কোর্টশিপের গান। 
'ভাহার “তুমি যেও না এখনি', “কেন যামিনী ন। যেতে জাগালে ন।” ইত্যাদি 
লম্পট বা অভিসারিকার গান ।” 
(কাব্যে নীতি ) 
উপরের মন্তব্য হতে মনে হয় প্রণয়ীর বনে বা আচরণে প্রগল্ভত। তার রুচি- 
বিরুদ্ধ। তাই এই ধরণের কবিতা তার ভাল লাগেনি। 
প্রত্যক্ষ সমালোচনার নিষ্টুরতা চরমে উঠেছিল ইংরাজি ১৮৯২ খষ্টান্ডে 
“চিত্রাঙ্গদা"-নাট্য প্রকাশের পর। প্রমথ চৌধুরার মতে 'চিত্রাজদ।' কাব্য মানুষের 
যৌবন হ্বপ্রের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গনুন্দর চিত্র । দ্বিজেদ্রলালও যে তার 
গুণগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন নি তা নয়। রচন! হিসাবে তার লৌন্র্যের তিনি 
অকুষ্ঠ প্রশংল! করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন £ 
“আমি চিত্রাঙ্গদার সমালোচন। করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাবা ও 
মধুর ছন্দোবদ্ধ পদ, ইহার উপমাচ্ছটাও অতুলনীয়। যাইকেলের পর এত মধুর 
অমিত্রাক্ষর বোধ হয় আর কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি পুস্তকখানি দগ্ধ 
কর। উচিত |; 
(সাহিত্য, ১৩১৬ চৈত্র সংখ্যা ) 
এত গুণ সত্ত্বেও বিন! দ্বিধায় তিনি তাকে দপ্ধ করতে বলেছিলেন এই কারণে 
যে তার মতে নাট্যের নাকের আচরণে ভীষণ দুর্নীতি প্রচার হয়েছে এবং ফলে 
প্রাচীন ভারতের একটি সর্বজন-সম্মানিত চরিত্রের মর্যাদাহানি ঘটেছে। তার মতে 
গ্রস্থখানি ভারতচন্দ্রের বিগ্যাসুন্দর কাব্য হতেও খারাপ, কারণ সে কাব্যের দোষ 
হল তা অশ্লীল, আর এ গ্রন্থ হুর্নাতির দৃষ্টাত্ত স্তাপন করে। অস্লীলতা রুচি বিকৃত 
করে, কিন্ত য! নীতিবিরুদ্ধ তার সংস্পর্শে এলে স্যাজ নষ্ট হয়। তার মতে তাই 
শ্থুরুচি বাঞ্ছনীর কিন্ত সুনীতি অপরিহার্য । তাই “বিদ্যানুন্মর'-এর অশ্লীলতা মার্জনীয় 
কিন্ধ “চিত্রাঙগদ।'-র ছনীতি ক্ষমার অযোগ্য । সেই কারণেই ভার “চিত্রাঙ্গদা নাট্যের 


১. ছুই বনীবী 


সমালোচনা এত কঠোর হয়ে উঠেছে। তার মন্তব্যের কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত 
করা ছল; 

“রবীন্্রবাবু অর্জুনকে কিন্ধপ জঘন্ক পণ্ড করিয়| চিত্রিত করিয়াছেন দেখুম।*****, 
অদ্দুন একজন কুমারীর ধর্ম ন্ট করিলেন। একটু ইতস্তত করিলেন না, হনে 
একটুমাত্র ত্বিধা হইল ল1। বর্ধকাল ধরিয়া একটি ভভ্রমছিলাকে সম্ভোগ 
করিলেন। আর তিনি যে লেব্যক্তি নহেন, তিনি অদ্ভুলি, রাজপুত্র, পঞ্চপাণুবের 
একজন, গ্ীষ। ধাহার সারখ্য করিতেন, যিনি এত জিতেন্দরিয় যে উর্বশীর প্রেমও 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । যিনি বেশ্যানক্তিও অনুচিত বিবেচনা করিতেন, তিনিও 
রবীন্্রবাবুর হাতে পড়ির। অনায়াসে একটি রাজকন্যার ধর্মনাশ করিলেন ।' 

( সাহিত্য, ১৩১৬, জ্যৈষ্ঠ সংখ্য। ) 


এত যে কভার ওপর আক্রোশমূলক আক্রমণ চলেছিল তার ফলে রবীন্দ্রনাথের 
মানসিক প্রতিক্ি্ার বহিঃপ্রকাশ আমর! বিশেষ লক্ষ্য করি না। মনে মনে প্রতি- 
আক্রমণের জন্ত কোনো উৎসাহ তিনি পান নি। তার কারণ, তার ৃক্্ম কুচিবোধ 
ছিল তাতে প্রধান বাধা । প্রতি-আক্রমণ করতে গেলে নিজেকেও যে সমালোচকদের 
স্তরে নামতে হয়। তবে মনে যে বেদন! পেয়েছিলেন প্রচুর, সে কথাও ঠিক। তার 
কিছু পরিচয় ভ্রার একটি কবিতা হতে পাই। 

সাহিত্যিকদের জীবনে সমালোচনার কষাঘাতের প্রতিক্রিয়! নানারূপে দেখা 
ধায়। প্রতিকূল সমালোচন! কীটুস-এর কোমল হৃদয়ে এমন প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল 
যে ঙার তরুণ বয়সে অকাল নৃত্য ঘটিয়েছিল। আমাদের দেশে প্রাচীন কবিদের 
মধ্যে ভবভভূতির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ ভার কাব্য করুণরলমণ্ডিত হয়ে 
এমন কোমল রূপ ধরেছে যে পাষাণকেও গলিয়ে দেবার তা ক্ষমতা রাখে । কিন্ত 
প্রথম জীবনে তাকেও ভীবণ প্রতিকূল সমালোচনার যে সন্মুখীন হতে হয়েছিল তার 
প্রমাণ আছে । তিনি, ধারা তাকে অবজ্ঞা করেছিলেন ভাদের প্রতিকূল সমালোচন! 
হতে আত্মরক্ষা করবার জন্ত নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছিলেন যে ভার! বিশেষ 
কিছুই জানেন না? কাজেই তিনি অপেক্ষা করবেন ভাবী কালের জ্ঞানবান গুণগ্রাহী 
সমালোচকের জন্ত : 


“যে জন আমারে করে অবজ্ঞা প্রকাশ 
সামান্তই জানে সেয়ে? এ যতন তার তরে নয়। 


তোমার এমন শাণিত বচন ূ ১৩ 


আঅপেক্ষিব সমধর্ম লাগি, হব না! নিরাশ, 
আছে কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুল] যে হয়।"* 

ভবস্কৃতি তাদের অজ্ঞ বলে উপেক্ষা করেছিলেন প্রথিতযশা ইংরেজ কবি 
ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থও অহ্রূপ অবস্থায় পড়ে আত্মরক্ষার চেই্। করেছিলেন অন্তভাবে 
তিনি ইংরাজি সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীতে যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন 
ততখানি আর কোনে। কবি করেন নি। তিনি ছিলেন নূতন রীতির নৃতন 
ভাবধারার প্রবর্তক। সাধারণ বস্ত ব1 ঘটনাকে সাধারণ সরল ভাবায় প্রকাশ 
দিয়ে তিনি কবিতায় অসাধারণের পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন । কিন্ধু প্রথম জীবনে 
সমালোচক-গোর্ঠী না তার ভাষা, না তার ভাবধারা, কোনোটিকেই স্বনজরে 
দেখতে পারেন নি। তাই তার ভাগ্যেও রবীন্দ্রনাথের যত প্রথম জীবনে কঠোর 
প্রতিকূল নমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল । তিনি সেই সমালোচনার আঘাত 
হতে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই মন্তব্যগুলির প্রতি সম্পূর্ণ ওদাসীন্ত 
দেখিয়ে। লেডি ব্যোমণ্ট -কে লেখ! তার এক চিঠিতে সে বিষয় তিনি উল্লেখ 
করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন £ 

“আমার কান ছুটিকে এই অর্থধিহীন গুঞ্জন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বধির ক'রে রেখেছি 
এবং আমার দেহকে উপেক্ষণীয় দংশন-দাহ সম্পর্কে লোহার মত বোধশক্ি-বিহীন 
করেছি।” 

রবীন্দ্রনাথ যেটুকু প্রতিক্রিয়া! দেখিয়েছিলেন ত1 ছিল ভিন্ন ধরণের । তিনি 
সমালোচকদের অজ্ঞ বলে তাচ্ছিল্য করেন নি বা আঘাত হতে আত্মরক্ষার জন্ম 
ভাদের প্রতি নিজেকে ঠিক উদ্বাপীনও করেন নি। তিনি অতি সংযত ভাবে 
বলতে চেয়েছেন যে যদি কাবুও তার কবিত। ভাল লাগে, তার জন্ত তাকে দোষ 


দেওয়া কেন £ 
“আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে 


তাহা কি আমার দোষ? 


শপ দিবা বল ৮ সা শি পিস সস আআ | এ পা পপ পা শত আত টি উিস্জ £ 





* যেনামকেচিৎ মাং প্রতি প্রথয়ন্যবজ্ঞাং 

জানগ্তি তে কিমপি তেষাং প্রত নৈধ যতুং। 
উৎপত্ভ্ততেশস্তি মম কোহপি সমানধম! 

কালো হয়ং নিরবধিধিপুল! চ পৃথী ॥ 


1 বট ৫515 81৩ 5100৩-0580 (০ 110৩ 101৩ 0722 800 12 8650 ৪৪ 10862081015 ৪৪ 
৫৩2 £0 1065৩ ৩ ৪0585, 


১৪ ছুই মনাধী 


কেহ কবি বলে (কেহুবাবলেনা) 
কেন তাকে তব রোব।; 


(মানসী ) 


তিনি আরও বলেছেন যে হয়ত তার লেখা শুন্বর নয়; তাই যদি হয়, গুণের 
অন্ভাবে পাঠক দু'দিন পরে তার কথা ভূলে যাবে। স্বুতরাং শাণিত বচন প্রয়োগ 
ক'রে আঘাত হানবার প্রয়োজন আঞ্েকি? 
“হয়ত এফুলসুন্দর নয় 
ধরেছি সবার আগে-- 
চলিতে চলিতে জাখির পলকে 
ভূলে কারো ভালে! লাগে। 
যদি ভূল হয় কদিনের ভূল। 
ছুদিনে ভাঙিবে তবে। 
তোমার এমন শাণিত বচন 
সেই কি অমর হবে? 
(মানসী ) 


তিনি আর যা! করেছেন তা আর কেউ করেন নি, নিজের অস্তরেরই মহত 
প্রকাশ করেছেন। সমালোচককে ভত্দন1 কর! বা অবজ্ঞ! কর] দুরের কথা, তিনি 
ভাকে অন্তরের গুঁভেচ্ছ। জানিয়েছেন এই বলে যে ভার সাহিত্য-প্রতিভা যেন 
প্রতিষ্ঠা পায়। এই যহত্বের জন্তই তে৷ রবীন্দত্-প্রতিভ1 শুধু আমাদের হৃদয় জয় 
করে না? তার চারিত্রিক গুণ আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তিনি প্রত্যুত্তরে 
সমালোচককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই বলে £ 
“হউক ধন্ত তোযার যশ 
লেখনী ধন্ত হক 
তোষার প্রতিভা উজ্জ্বল হচ়্ে 
জাগাক সপ্তলোক।? 
(মানসী ) 


উপরে যে কাব্যাংশগুলি উদ্ধৃত হল, সবই একই কবিতার অংশ। মেকবিতার্টির 
নাষ "লিচ্দুকের প্রতি' 1 ত! “মানসী' নামে কবিতা-গ্রন্থে স্থান পা্। “মানসী'র 


তোষার এমন শাণিত বচন ১৪ 


প্রকাশ-তারিখ ১৮৯৯ খুষ্টান্। “কড়ি ও কোযল'-এর প্রকাশ-তারিখ ১৮৮৬1 
তাই দেখে যনে হয় কালীপ্রসন্্ কাব্যবিশারদের প্রতিকূল সমালোচনাই এই 
কবিতার লক্ষ্য বস্তব। তা যদি হয়, পরবতীকালে যখন “চোখের বালি' ও “চিত্রাঙ্গদা 
প্রকাশের পর অত্যন্ত কটু ভাষায় যে সব সমালোচনা প্রকাশ হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ 
কাব্যে হক, অন্তভাবে হক তার কোনে! উত্তর লিপবদ্ধ করবার প্রয়োজন বোধ 
করেন নি। বিশাল রবীমত্রসাহিত্যে সমালোচককে লক্ষ্য ক'রে প্রথম জীবনে 
লেখা আর কোনে রচন। ত নজরে পড়ে না। তখন বোধ হয় তিনি নিম্দাকে 
গায়ে না মাখার মত মনের বল সঞ্চয় করেছিলেন। 


এখন প্রশ্ন হল এযনটি কেন হয়? এর সব থেকে ভাল উত্তর বোধ হয় 
ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-ই দিয়েছেন । তার কাব্যজীবনের প্রথম দিকের তিক্ত 
অভিজ্ঞতা তাকে এ বিষয় বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছিল । এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা! 
ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, যে কোনে বিশিষ্ট কবির জীবনে 
এমন ঘটে থাকে । এটি যেন কাব্যজগতের একটি সম্ভাব্য নিক্সম। নূতন 
প্রতিভাবান লেখকের প্রথম জীবনের রচন! যে প্রতিকুল সমালোচনার ইন্ধন জোগায় 
এটির কারণ এ নয় যে সমালোচক স্বভাবতই তার প্রতি বিঘেষ বহন করেন। 
প্রকৃত কারণ হল নূতন প্রতিভাবাশ কবি ধরা-বাধ! পথে প্রচলিত রীতির সঙ্গে 
সঙ্গতি রক্ষা ক'রে কাব্য রচনা| করেন ন1। নুতন শক্তির, নৃতন শিল্পের, নৃতন 
ভাবধারার তিনি প্রবর্তক। তার সঙ্গে সাধারণ সযাঁলোচকের পরিচয় থাকে 
না। অপরিচিত বলেই তার গুণগ্রহণে সমালোচক অক্ষম হন এবং প্রথম দর্শনে 
ডাকে সুনজরে দেখতে পারেন ন1। 


তাই যদি হয়, তা হলে তার প্রতিকার কি? তার উত্তরও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ 
দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নূতন লেখকেরই 
করতে হবে। তিনি যদি গতান্থগতিক পথে চলতেন, ত1 হলে ত প্রতিকূল 
সমালোচনা! ঘটত ন1। প্রতিকূল সমালোচনা ঘটে, কারণ নৃতন প্রতিভাবান 
লেখক যে নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করেন তার সহিত সমালোচক পরিচিত 
নন। পুরাতনে অন্যন্ত বলে তিনি নৃতনের আন্বাদ গ্রহণে অসমর্থ। ত্ৃতরাং 
নুতনের আস্বাদ গ্রহণের উপযুক্ত রুচি যাতে গঠিত হয়, তার ব্যবস্থা সেই নৃতন 
, কবিকেই করতে হবে। তা সময়লাপেক্ষ, তবে কবি যদি সত্যই উৎরষ্ট কিছু 
' দিতে পারেন, তা হলে তার চেষ্টা সফল হবে, ভবিষ্যতে সমালোচকের হৃদয় 


১৬ ছুই ষশীবী 


তিনি জয় করবেল। এই কথাগুলি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লেডি ব্যোষণ্টকে লিখিত 
চিঠিতে উল্লেখ করছেন । তিনি বলেছেন : 

“আমার মনে হয কোল্রিজ তোমার কাছে যে মন্তব্য করেছিলেনঃ সেট! 
তুমি ভূলে যাও নি যে প্রতি বিশিষ্ট এবং মৌলিক লেখকের, যে পরিমাণে তিনি 
বিশিষ্ট এবং মৌলিক, সেই পরিমাণে কর্তব্য এসে পড়ে, সেই রুচি গড়ে তুলতে 
যা দিয়ে তার আম্বাদ গ্রহণ করা যায়|, 

ঠিক এই কথাই আরও সংক্ষিপ্ত ভাষায় তার 'লিরিক্যাল ব্যালাড+ কবিতা- 
পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের শ্বলিখিত ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন। লেডি 
ব্যোমণ্ট-কে লিখিত চিঠির ভাষা হতে অন্মান কর! যায় যে কোলরিজও অহ্ন্ধপ 
মত পোদণ করতেন । এই ছুই বিশিষ্ট কবির মত সম্ভবত ঠিক কথাই বলে। 
একথ1 বোধ হয় ঠিক যে সমালোচকের বিদ্বেষ ব্যক্তিগত কারণ প্রহ্থুত নয়, 
বিদ্বেষের কারণ হল নূতন লেখক য1! দেন তা তার রুচিবিরদ্ধ এবং সংস্কার- 
বিরুদ্ধ। 

এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অংশে যে সকল প্রতিকূল লমালোচন1! আংশিক- 
ভাবে উদ্ধত হয়েছে তা আমাদের এই প্রতিপাগ্চটিকে সমর্থন করে। 
সমালোচকদের বিভিন্ন মন্তব্যগুলি বিশেষণ করলে দেখা যাবে যে তাদের 
প্রতিকূল আচরণের প্রেরণা ছুটি। প্রথম: রবীন্দ্রনাথের রচনার রীতির নুতনত্ব 
তাদের রুচিকর ঠেকত ন!। দ্বিতীয়, তাদের নীতিবোধকে তার রচনার বিষয়- 
বস্ত আঘাত করত । 

প্রথমটির উদাহরণ দিতে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের “কড়ি ও কোমল' 
সম্পকিত মন্তব্যগুলির আলোচনায় আর একবার ফিরে যেতে হবে। এই 
কাব্যপুম্বীকেই রবীন্দ্রনাথের একটি দ্থন্দর কবিতা আছে যার নাম হল 
*“যোগিয়া' | তার একটি শ্তবক হল এই : 

*বছ দিন পরে আজ্জি মেঘ গেছে চলে 
রবির কিরণ সুধা আকাশে উলে। 





স্বাদ আস জাস্ট চি ৩৬ পাপ দল লন পারার 





০ ০০০ 


১771 টিসি ঢু ৮০1০৮5, ৪5 00967৮50 1০ ক 05 0০016:105৩, 05৪1 
তত হাত 8750 0118118]1 জার 10৬7 32 0০9:002 85 0৬19 81521 86 01181107818 
25080 01108611০৬6 006 05566 20 12200 10৩ 18 (৩ 0৩ 26115) 20.? 


(14161 10 74807 86৪028916) 1602) 


তোমার এষন শাণিত বচন ১৭ 


জিঙ্ক শ্যাম পত্রপুটে 
আলোক ঝলিয়! উঠে, 
পুলক নাচিছে গাছে গাছে |" 
এই কবিতাখানি “কড়ি ও কোমল'-এর বর্তমান সংস্করণেও স্থান পেয়েছে। 
এখানে কবি একটি যধূর প্রভাভকে ঘিরে তার মনে যে ন্ুশ্দর অহ্ুভূতিটি গড়ে 
উঠেন্কে তার প্রকাশ দিয়েছেন। অবশ্য প্রকাশের ব্লীতিটি নৃতন। যে পুলকের 
অন্থকূতি ভার মনে উদয় হয়েছে তাকে তিনি বিস্তৃত ক'রে দিয়েছেন প্রেকুতির 
বক্ষে । এর মাধুর্য অনুভব করতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে খানিকটা খর্ব করে 
কল্পনাকে দৌড দেবার স্থযোগ দিতে হয়। কাব্যের রসাম্বাদ করতে সেটা 
অবশ্য-কর্তব্য বীতি। কারণ সাহিত্যে ত সত্য অবিমিশ্র সত্যক্ধপে অবিকৃত 
থাকতে পারে না। সত্যকে অবিকত আকারে প্রচারের কাজ ছল দর্শন ও 
বিজ্ঞানের । কিন্ত সাহিত্য হল শিল্প এবং যে হেতু তা শিল্প তার লেনদেন 
বুদ্ধিবৃত্তির সছিত নয়, হুদয্ববৃত্তির সহিত। সেই কারণেই সত্যকে কল্পনায় 
রভীন ক'রে দেখবার অধিকার কৰির আছে। তাই জন্তই ত দেখা যায় 
কাব্যে এত উপমা ও ব্ূপকের ছড়াছড়ি। কিন্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
কবিকে এই স্বাধীনতা দিতে অভ্যন্ত ছিলেন না| তাই যা অপরিচিত তার 
ভালমন্দ বিচার ন! করেই তাকে তাচ্ছিল্য করেছিলেন নিদারুণ উপহাস করে। 
স্তার প্রতিকূল মন্তব্য কবিতায় এই ভাবে প্রকাশ হয়েছিল : 
“মাহ্ছষের যনে মনে 
এতদিন ছিলে ভাল। 
কেনরে পুলক আজ 
তোমার এ দশ] হল 
নাচিতেছ কোন গাছে 
কোথায় সে গাছ আছে? 
না জানি কেমন গাছ, হায়রে কপাল।” 
বিজেত্রলাপ রায়ের প্যারডি-যোগে উপছাসও এই শ্রেমীতে পড়ে। ভার 
রূচিবোধে বাধে বলেই তাকে তিনি উপহাস করেছেন । এ বিষয়ে পূর্বেই 
উল্লেখ হয়েছে বলে এর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। 
দ্বিজেম্লাল রায়ের প্রতিকূল সমালোচনাগুলি কিন্ত দ্বিতীয় শ্রেঈতে 
পড়ে। তারা হল দ্বিতীয় প্রেরণার উদাহরণ । নুরেশচন্্র লমাজপতির 
ঙ 


১৮ ছুই মনীষী 


প্রতিকৃলতাও একই কারণ হতে উদ্ভৃত। রবীন্দ্রনাথের রচিত কাহিনীতে বিভিন্ত 
সফাজনীতি লঙ্ঘিত হত, এই হুল তাদের অহ্থযোগ | ভার রচনা! সমাজকে নই 
করবে এই আশঙ্কায় ভারা রবীশ্রনাথের বিরুদ্ধে শিষ্টুর সমালোচনার অভিযান 
আরভ করেছিলেন। উদাহরণ-স্বরূপ দ্বিজেন্্রলালের “চিত্রাঙ্গদ!” কাব্য-নাট্যের 
সমাপোচনার কথ! উল্লেখ কর! যেতে পারে। এই নাট্যের কাহিনীতে 
অজ্ভুনের কুমারী নায়িকার সহিত প্রণয়ের উল্লেখ আছে বলেই দ্বিজেন্্রলাল 
ভীবণ রুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি নিজ্জেই বলেছেন বরং রচনার অন্লীলতাকে তিনি 
সঙ্ধ করতে প্রস্তত আছেন, কিন্তু ছুনখতিকে কিছুতেই সহ করতে প্রস্তুত নন। 
গল্পে বশিত এই আচরণটি যেহেতু সমাজনীতির বিগোধী সেই হেতু সাহিত্যে 
তার স্থান থাক! উচিত নয়, এই হল ভার যুক্তি। 

ছুঃখের বিধয় এই ধরণের সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যের গুণ গ্রহণে পাঠক 
বা সযালোচককে অনুপযুক্ত করে। এরা বুঝতে পারেন না যে সাহিত্যের জগত 
এবং দৈনন্দিন সংসারের ক্গগত বিভিন্র। প্রথমটি কল্পনার রচনা, দ্বিতীয়টি 
বাস্তব! প্রথমটির উদ্দেশ্ব আনন্দ দেওয়া, সত্য তথ্যের প্রচারও নম, নীতির 
প্রচারও নয়। কাজেই সেখানে বাস্তব-অবান্তবে যেমন ভেদ নাই, তেমন 
স্বনীতি-ছুর্নীতির ভেদ নাই। সংসারের জগতটা নিয়মের জগত। সেখানে 
আমরা নি্ছমাহবরতী হতে বাধ্য হই। যদ্দি কল্পনা করি যে যেখানে ডোব। 
আছে সেটা রাজপথ, তা হলে তার ওপর হাটতে গেলে আমাদের জলে পতন 
অনিবার্ধ। লংলারে যদি অবৈধ প্রেম কেউ করতে যাস, সমাজ তার 
বিরুদ্ধাচরণ করবে। কিন্ত লেখকের জগত হল শিলীর জগত। তাই. সেখানে 
নিয়মের রাজত্ব নেই। সেখানে কল্পন। ইচ্ছামত বিচরণ করবার অবাধ অধিকার 
পান্ছ। সত্যাসত্য বিচারের তা উর্ধেে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে প্রযোজ্য 
নয়। ই রকম স্ুনীতি-ছুনীতির প্রশ্নও সেখানে অবান্তর হয়ে পড়ে। 

সমালোচক বলবেন? তা না হয় যানলাম, কিন্তু তা বলে তার বান্তৰ 
জীবনের ওপর যে পরোক্ষ অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বিস্তার হয়, তা কি প্রতিরোধ করা 
কর্তব্য নয়? লমাজের মাহষ হিসাবে এই ধরণের কর্তব্য ভার ওপর বর্তায় 
বটে, তবে তিনি ফতট। আশঙ্কা করেন ততটা কুফল হয় না। সাধারণ মাহ 
শিল্পীর জগত আর বাস্তব জগতকে পৃথক রাখতে জানে এবং শিল্পীর জগতের 
অবাস্তব দৃষ্টিতঙ্গি যেষন বাস্তব জগত্তে আমদানী করে না, তেমন ছুর্নীতিকে 
সঙ্গে আনে না। তা! যদ্দি না হত; বিভিশ্র ডিটেকটিভ উপন্তাস পড়ে পাঠক 
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সবাঙ্গের এক বড় অংশ নরহত্যা করতে শিখত। অবশ্ট তার ব্যতিক্রম আছে। 
সে কধ। ঠিক। 

আমল কথা হল সাহিত্যিকের রচনাটি দেখতে হবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। 
সযগ্রভাবে লেখক যে-কথ! বলতে চেয়েছেন ত1 কী ছুনীতির প্রশয় দেয়, না দেয় 
না? পাঠকের মনের কাছে তার সামগ্রিক আবেদনটি ছুন্দর, না অন্মশ্মর 
ঘি তা অসুন্দর হয়, তাহলে তা ছুনীতিপরায়ণ হতে পারে । আর তা যদি হয়, 
তাহলে সে সাহিত্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং সেই কারণেই বেশী দিন স্থাকী 
হতেও পারবে না। যদি তা সুন্দর হয়, তা পরোক্ষভাবে কল্যাণধর্মী হতে 
বাধ্য। 

দ্বিজেন্্রলালের “চিত্রাঙ্গদ+-নাট্য সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্যের কথা এই প্রসঙ্গে 
একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচন! কর! যেতে পারে । এখন “চিত্রাঙ্গদা'র প্রতিপাণ্ত 
বিষয় কি? অজ্জুন ও ঠিত্রাঙ্গদার কাহিনীর ভিতর দিয়ে ত1 সংক্ষেপে বলতে 
চেয়েছে যে, দেহের ন্ূপভিত্তিকযে প্রেম তা কৃত্রিষ এবং তাই তা অস্থায়ী হয়। 
আর চরিত্রগুণকে ভিত্তি ক'রে যে প্রেম জন্মলাভ করে তা স্বাী হয়। মদনের 
নিক ভিক্ষা ক'রে পাওয়| দৈহিক ন্ধপ নিয়ে কুবূপা চিত্রাঙ্গদা! ছপ্পবেশে অভুণনের 
যনকে মুগ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু সেই ন্ধপভিন্তিক প্রেম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। 
শী্রই অজজুনের প্রেমে শিথিলতা! এসেছিল, তার যন অবসাদগ্রন্ত হয়েছিল। অপর 
পক্ষে চিত্রাঙ্গদার শৌর্য, প্রজাবাৎসল্য এবং সাহসিকতা অতি সহজেই ভার মনের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল কুন্ধপ সত্বেও এই প্রকৃত চিত্রাঙ্গদ! ভার গুণের বলে 
অজুনের হৃদয়কে স্থায়ীভাবে য় করতে পেরেছিল। এই ভাবে সমগ দৃষ্টিভঙ্গি 
দিয়ে দেখলে গ্রন্থথানির ওপর কি এমন দোবারোপ করা যায় দে, তা ছুনীতি 
প্রচার করে? কিন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্কারদুষ্ট মন ঙাকে নাট্যখানির সমগ্রন্ধপ 
দেখতে দেয় নি। যেহেতু তার কাহিনী তার সংস্কারের সহিত সামগ্রন্ত রাখেনি, 
সেই হেতু তিনি তার ওপর বদ্ধমূল বিদ্বেষতাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন । 

আমাদের পরম হূর্ভাগ্য যে দ্বিজেজ্জলালের যত গুণী সাহিত্যিকেরও 
সাহিত্যের রস গ্রহণের ক্ষমতা এক্ষেত্রে এমন ভাবে সংকুচিত ছয়ে পড়েছিল! 
তাই রবীন্দ্রনাথের মত অনন্তসাধারণ প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরও এমন কঠিন, 
কঠোর ও হদয়হীন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এটি ক্ষোভের কারণ 
হতে পারে। তবে এই ভেবে আমর। খাশিকট| সান্বন। লাভ করতে পারি যে, 
অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্য-শিল্পীর ভাগ্যে এমনটি ঘটে থাকে । অতীতেও 
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এমন থটেছিল, ভবিষ্াতেও এন ঘটবে । , এই প্রতিকূলতার বেষ্টনী খণ্ডন 
করবার ভার মূলত সাহিত্যিকের উপরেই পড়ে এবং যে পরিমাণে তার রচনার 
শ্বকীয় গণ অ|ছে সেই পরিষাণে তা খণ্ডন কর] সহ হয়। 


প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে 


রবীন্দ্র-কাবা-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হল, ত1 গতিশীল; তার পরিবর্ডন 
আছে। কবি স্বয়ং তার বিষয় অবহিত ছিলেন এবং বার বার স্বীয় কাব্যের 
খতু পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। তার কাব্য একটি শ্রোতন্থিণীর ধারার 
মত। আ্রোতশ্থিনীর উৎপত্তি হয় গিব্রিগহ্বরে অবস্থিত কোনে! গুহা! হতে। 
তারপর তার যাত্রা গুরু হয় নান! ভূমিখণ্ডের মধ্য দিয়ে। এই যাত্রাপথে 
বিভিন্ন স্কানে পরিবেশ অহুসারে তার বিভিন্নন্বপ। যেখানে তা পার্ধত্য ভূমির 
মধ্যে প্রবাহিত, সেখানে তা খরস্রোত! ও চঞ্চল, চড়াই হতে উতরায়ে যেতে 
কোথাও তা ঝরণার রূপ নেয়, কোথাও তা তীব্র আ্োতে উপলখগুদের 
আঘাত হছেনে প্রবহমান । যেখানে ত1 সমতল ভূমি দিয়ে বয়, সেখানে তা 
তুলনায় শাস্ত মৃতি ধরে। সেখানে তা ততখানি চঞ্চল নয়, যতখ্যনি গভীর 
তার আয়তন সেখানে প্রশস্তি পাভ করে, তার সমগ্র বক্ষ জুড়ে একটি প্রশান্তি 
বিরাজ করে। 

রবীন্্র-কাব্যও এইবকম একটি আোতশ্বিনীর ধারার মত। তা বিভিন্ন 
অবস্থায় বিভিন্ন ্ূপ ধারণ করেছে । তার জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্র মুর 
প্রাধান্ত লাভ করেছে। তবু সকল অধ্যায় জড়িয়ে একটি মূল সুর বর্তমান: যেমন 
শ্রোতশ্ষিনীর প্রবাহ সর্বত্র বর্তমান ; তবে প্রবাহের ক্ষেত্র পরিবতিত হয়। রবীন্তর- 
কাব্যের সেই মূল নুর হলপ্রীতি বা ভালবাসা । এই কাব্য-শোতশ্বিনীর বিভিন্ন 
অধ্যায়ে প্রীতির পাত্র পরিবতিত হয়েছে, কিস্ক শ্রীতিই সর্বত্র মূল অঙ্গভূতি। 
কোথাও সে পাত্র প্রকৃতি, কোথাও ঈশ্বর, কোথাও বা] বিশ্বমানব। এইভাবেই 
হার কাব্য-শ্রোতস্থিনী পাত্র হতে পাত্রাস্থরে ধাবিত হয়ে তার কাব্যজীবলের 
বিভিন্ন অধ্যায় রচন। করেছে। 

কবির সমগ্র কাব্যজীবন জুড়ে এইভাবে প্রেষাম্পদের পরিবর্তন হেতু যে 
বিভিন্ন অধ্যায় রচিত হয়েছে তাদের সবগুলির সঙ্গে বর্তমান প্রসঙ্গে পরিচয়ের 
প্রয়োজন হবে না! আমাদের প্রাথষিক আলোচনা সম্পর্কে তার প্রথম দিকের 
ছু'একটি অধ্যায়ের সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন হবে । 

কবির কাব্যজীবনের প্রথম অংশে প্রেষাম্পদের পরিবর্তন হেতু ছুটি মুল 
অধ্যায় শুচিত হত্ব। এই দুটি অধ্যায় তার শৈশব ছতে মধ্যবয়ল পর্যস্ত পরিব্যাপ্ধ 
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কারে বিরাজমান ছিপ। প্রথম অধ্যায়ে যা ছিল মৃল প্রেরণা, ত1 হুল প্রন্কতির 
সহিত কবির মিলন | এই অধ্যায়ে প্রকৃতিই তার শ্রীতির পাত্র এবং প্রধানত 
কবিতার বিষয়-বস্ত। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায় শ্রীতির পাত্রের পরিবর্তন 
ঘটেছে] সে অধ্যায়ে প্রেমাম্পদ আর প্রন্কতি নয়, তার স্ভান নিয়েছেন ঈশ্বর | 
ঈশ্বরের সহিত মিলনের আকাজ্ষা এবং মিলনের আনক্দছই এখানে কাব্যের 
প্রেরণা । এ অধ্যায়ে যিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি, তিনি র্ূপাস্তরিত হয়েছেন 
তক্ত কবিতে। প্রেমাম্পদের বিভিন্নতা হেতু এই ছুই অধ্যায়ের ষুল গর বিভিন্ন। 
এই যে অধ্যায়ের পরিবর্তন ঘটেছেঃ ত। বলে আকন্মিকভাবে হঠাৎ ত' সংঘটিত 
ইয়নি। তাদের মখ্যে একটি অপরটির কারণ, একটি যোগসুত্র উভয়কে সংযুক্ত 
করেছে। প্রথম অধ্যায়টি যেন ভার কাব্যঙ্গীবনকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উত্ভীর্ণ ক'রে 
দিয়েছে। এই অধ্যায়-দুর্টির মধ্যে কোনো ছেদ নেই। তারা পরস্পর সংবদ্ধ 
এবং সংযুক । 

সেটি কেমন ক'রে সম্ভব হল তা বুঝতে হলে রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসের 
প্রথম অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যজীবন সুরু হয় একরকম বাল্যাবস্থ! "তিক্রম করবার পূর্ব হতেই। তার 
প্রথম কাব্যপুস্তক “কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ থুষ্টাব্ষে। তখন তার বয়স 
সতেরে! বদর । তার অব্যবহিত পরে “ভগ্রহদয়* কুদ্রচণ্ড প্রভৃতি কাব্য- 
পুস্তক লিখিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে ভার কাব্য-জীবনের প্রস্ততিপর্বের 
যুগ বলে অভিহিত করেছেন। হাতের লেখা! পাকাতে যেমন এক অবস্থায় 
শিক্ষার্থীর কপি বুকে লেখা অভ্যাস করতে হয় এও তেমনি। এখানে লেখ! 
অপরিণত, তবে তার সার্থকতাও আছে এই হিসাবে যে তা ত্তার লেখনীকে 
শক্তিমান করেছে। দেই কারণে তাকে তিনি কপিবুকের যুগ লাম দিয়েছেন। 
কবিত! হিসাবে তাদের মুপ্য নেই, কারপ তারা অপটু হস্তের রচন।, কিন্ত কাব্য- 
জীবনে তাদের একটা এঁতিহাসিক মুল্য আছে। 

রবীন্দ্রনাথ ভার যে কাবাগ্রন্থকে তার নিজস্ব রচনার প্রথম পরিচায়ক হিসাবে 
স্বীকৃতি দিয়েছেন তা হল “সন্ধ্যাসংগীত' | এই গ্রন্থের রচনায় তার মৌলিকত! 
স্বুষ্পষ্ট । সেই কারণে তা বঙ্কিনচন্ত্রের বিচক্ষণ দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। সেইজন্ 
এই কাব্যের রচয়িতার ঘধ্যে বিরাট ভাবী সম্ভাবনার ইঙ্গিত ঘেখে তিনি তাকে 
রযেশচন্্র দত্তের কন্তার বিবাহসভায় অভিনন্দিত করেছিলেন। সে গল্পের 
*জীবনস্থৃতি'তে উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের কবিতাকে আমের গটির 
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সঙ্গে তুলনা করেছেন । অর্থাৎ তার নিদ্গন্ব কাব্যবৃক্ষে শুধু ফুল ধয়েনি। ফল বয়তেও 
সুর করেছে! 

তবু এই কবিতাগুলি ভাকে তৃপ্তি দিতে পারে মি। এই রচনাগুলির মধ্ো 
একটি অবসাদের ভাব বেশ হুস্পই | তার কারণ তিনি নিজেই বিশ্লেষণ করেছেন । 
ভার ধারণায় ভার সাহিত্য-জীীবনের এই পর্বে এক দিকে অবশ্য তার রচনাশক্তি 
বল সঞ্চয় করেছে, কিন্ত অপর দিকে তার প্ররুতির সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গিয়েছিল। তিনি প্রক্কতিকে ভালবেসেছিলেন শিশ্তকাল হতে । তার শৈশবে 
ঠাকুরবাড়ির সহিত প্রকৃতির সংযোগ সম্পূর্ণ বিলুথধ হয়নি। তার দক্ষিণ-পূর্ব 
কোণ থেঁষে একটি পুকুর ছিল। তারপূর্ব পাড়ে কিছু নারিকেল গাছ ছিল। 
তারই এক পাশে একটি চীনে বট গাছ ছিল। উত্তর খেঁষে ঠাকুরবাড়ির পর্ব প্রান্তে 
একটি উদ্যানও ছিল । এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্ররুতির যেটুকু রূপ, যেটুকু শোভা 
ফুটে উঠত তাই তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত । ভোর হলেই সেখানে একবার 
ঘুরে আসবার জন্ধ তিনি অস্থির হতেন। পুকুরে বুষ্টির ভল পড়লে তার হাদয় 
আনন্দে উদ্বেল হযে উঠত। শৈশবে প্রন্কতির লীলামাধূর্য তাকে এমন বুদ্ধ 
করেছিল বলেই তার “বর্পপরিচয় পড়া মহজ হয়েছিল । অক্ষরজ্ঞান করতে গিয়ে 
বিভিন্ন অক্ষরের বিভিন্ন রূপ এবং সংযুক্ত অক্ষরের ভিন্ন রূপ ধারণ ব্যাপারট1 ভার 
কাছে একান্তই নীরস ৫ঠকত। কিন্তু যখন তিনি অক্ষরপরিচয় করতে গিয়ে 
“জল পড়ে পাতা নড়ে" এই কাব্যবদ্ধ পদটি পড়লেন, তখন বুঝলেন অক্ষরজ্ঞান 
অর্জনে সার্থকতা আছে। প্রকৃতির প্রতি নিগুঢ ভালবাসা ভার “বর্ণপরিচয়'-এর 
অত নীরষ পুস্তকপাঠ সহজ করেছিল। 

কিন্ত “সন্ধ্যাসংগীত'-এর যুগে মখন তিনি কাব্যশক্তি অর্জন করলেন, তিনি 
আবিফ্ার করলেন যে তিনি প্রকৃতি হতে সরে এসেছেন, প্রকৃতির সহিত ভার 
সংযোগ ছিন্ন হয়েছে । ফলে তার মন নিজের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ল। এই 
পরিবেশে নিজের মনগড়। বিষয়কে কল্পনায় রঞ্জিত ক'রে তিনি কবিতা রচনা 
করলেন। সেই কারণে তাদের ওপর একটি বিপাদের মলিন ছার! পড়েছে । 
'এই অবস্থাটির বর্ণন! কবি নিজেই এই সময়ে রচিত একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন । 
তার সম্পর্কিত স্তবকটি এই £ 


কুই শুধু ওরে ভিতরে বলিয়া 
গুমরি মরিতে চাস! 


ক হই যশীষী 


তুই শুধু ওরে করিস রোদন, 
ফেলিন ছখের শ্বাস! 
ভূমিতে পড়িয়া আধারে বলিত্বা 
আপনা লইয়! রত 
আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া 
সোহাগ করিস কত! 
(প্রভাতনংগীত ) 
এই বহির্জগত হুতে বিচ্ছিন্ন, আপনার কল্পনায় আপনি বদ্ধ থাকার হৃধিবহ্ 
জীবন হতে তার মুক্তিলাভ ছয় একটি দিব্যদৃহির ফলে। সেই দিব্যদৃ্টিই হল 
“নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ" নামে বিখ্যাত কবিতাখানির প্রেরণা । তখন তিনি কলিকাতায় 
জাদুঘরের কাছে সদর ্রীটে তার দাদ! জ্ষ্যোতিরিন্ত্রনাথের সহিত বাস করতেন। 
একদিন প্রত্যুষে ফ্রী নুলে স্রীটের বৃক্ষশ্রেণীর মাঝখানে প্রাতঃহুর্যের উত্তাসিত 
ব্বপথানি তার অন্তর ভেদ করে প্রবেশ করল। তখন তার মনে হল তার সাম্নে 
হতে যেন একটা পর্দ। সরে গেল এবং প্রকৃতির সুর রূপখানি ভার নয়নে ধর! 
দিল । সুতরাং *নির্বরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ যা] বণিত হয়েছে তা ভার কাব্যচেতনারই 
দ্বপ্রতজ | “সন্ধ্যাসংগীত'-এর যুগে নিজের কল্পনার মধ্যে তিনি যে স্বপ্নরাজ্যে আবদ্ধ 
হয়ে পড়েছিলেন প্রভাত-রবির কিরণের স্পর্শ তার সে স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিল। তার 
অস্তমূ্ধী কাব্যচেতনাকে বহিমু্খী ক'রে দিয়েছিল। ফলে প্রকৃতির সহিত তার 
ষংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই কারণে কারাগারের বদ্ধ পরিবেশ ভেদ 
কারে তিনি বাহিরে এসেছিলেন। ভার মনে আকাজ্ষা জেগেছিল “কেশ 
এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধ্হ আক] পাখা উড়াইয়।' প্রকৃতির গান গাইবার | 
দেখতে গেলে এইভাবে 'প্রভাতসংগীত'-এই তার কাব্য-শ্রোতশ্বিনীর প্রকৃত 
যাত্র! সুরু হয়েছিল। তার পুর্বে যা কিছু ঘটেছে সবই প্রেস্তুতিপর্বের অস্তভূক্তি। 
“নির্বরের শ্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবি যেন নিজের কাব্যজীবন সম্থন্ধেই ভবিধ্যত্বাণী 
করেছেন। নিজের অন্তরের বন্ধপরিবেশ হতে যুক্ি লাভ ক'রে যখন তিন্নি 
বহির্জগতের সহিত নূতন ক'রে মিলিত হলেন, ভার কাব্য-লোতন্থিনী প্রবাহিত 
হুল পরিণতি ও সার্থকতার পথে । এই শুভ যাত্রাপথে প্রথম পরিচয় প্রকৃতির 
সঙ্গে । তার কত ্ধূপ, কত বৈচিত্র্য, কত রঙের বাছার। তার সংস্পর্শে কবির 
লেখনীতে ছন্দে ভাষায় মনোহর, কত কবিতা আত্মপ্রকাশ করেছে । এই সকল 
কবিতায় শুধু প্রান্কৃতিক সৌন্দর্যের মমোরম বর্ণনা পাই না। তার অতিরিক্তও 
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কিছু পাই। সেই সৌন্দর্যের বিকাশ তাকে আনমনা করেছে, এক অব্যক্ত শক্তির 
প্রচ্ছন্ন উপস্থিতির কথা তাকে স্মরণ করিষে দিয়েছে । ফলে সেই সর্বব্যাপী 
সম্ভার সহিত মিলনের একটি আকুতিও মনে মনে তিনি অন্থভব করেছেন। 

পরে সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির রূপটি ধীরে ধীরে তার কাছে ম্পই হয়ে এসেছে। 
সমস্ত বিশ্ব জুড়ে তার অপ্রকট ব্যাপ্তি তিনি অন্ুতব করেছেন । ভার মনে হয়েছে 
বিশ্বের বিভিন্ন বস্তব যেন ধেহ্ু, আর তাদের চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই প্ররচ্ছন্ 
শক্তি। তিনি কোন্‌ অন্তরালে বসে তার বেণু বাজান, তাই তাকে দেখা যায় 
না, কিন্ত তার উপস্থিতি অহ্থভব করা যায় সেই বশীর ধ্বনি শুনে । এই ভাবেই 
কবির মন ধীরে ধীরে বিভিন্ন উপলব্ধির ভিতর দিয়ে প্রক্কতি হতে সেই অপুশ্য 
রাখালের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে । ফলে যিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি; তিনি হয়েছেন 
ভক্ত কবি; ঈশ্বরের সহিত মিলনের আকাঙ্কায় উদৃশ্রীৰ। 

তার কাব্যজীবনের এই ছুই অধ্যায়ের মাঝখানে কোথাও কোনে ছেদ 
নেই, যেখানে বল! যায় একটির শেষ এবং অপরটির স্থত্রপাত হয়েছে । এখানে 
একটি যেন অপরে ব্বপাস্তরিত হয়েছে । রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণে যেমন 
আধার ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে এবং অবশেষে আলোকোজ্ছল উধান্ব 
পরিণত হয়, এও তেমনি । একটি যেন অপরটির মধ্যে ধীরে ধীরে বিলীন 
হয়ে গেছে। 

এই কথাটি ভাল রকম হাদয়ঙ্গম করতে ছু-একটি উদাহরণের প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। প্রকৃতির কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কবিতা লিখেছেন, তাতে 
প্রক্কতির মধ্যে যা সুন্দর, যা যনোরম, য1 হাদয়কে ম্পর্শ করে তার অনবন্য ছন্দোবদ্ধ 
ভাষায় বর্ণনা ত পাই তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে তার অতিবিক্তও কিছু পাই । 
প্রন্কতির মধ্যে যে সৌন্দর্যের উচ্ছুসিত বিকাশ দেখেছেন বা! যে মাধূর্যমণ্ডিত 
প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছেন, তার সঙ্গে আরও অনুভব করেছেন এক প্প্রচ্ছঃ 
শক্তির উপস্থিতি, যার রূপ তার কাছে প্রথমে ঠিকস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। একটি 
কাব্যাংশ ধরা যাক: 

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় 
লুকোচুরি খেল] । 
নীল আকাশে কে ভাসালে 
সাদ! মেঘের ভেলা ॥ 
(গীতাঞ্জলি ) 


বড ছুই যনীধী 


শরতের এই লুদ্ধর বর্ণনায় ধরণীর বক্ষে এবং আকাশের গায়ে প্রাণ- 
চাঞ্চল্যের পরিচয় আছে] ধানের ক্ষেতে শঙ্কের শিরোভাগ যেষম বারুবেগে 
আন্দোলিত হচ্ছে, আকাশের গায়ে তেমন বায়ু ভর ক'রে শরতের সাদা যেঘ ভেসে 
চলেছে! কবির মন এই প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে একটি অতিরিক্ত জিনিষ আবিষ্কার 
করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে তার মধ্যে একটি প্রচ্ছত্র শক্তি ক্রিয়া 
করছেন এবং তাকে জানবার জন্ত তিনি কৌতূহলী হর়েছেন। তাই প্রশ্ন তুলেছেন, 
শীল আকাশে কে সাদা মেঘের ভেল। ভাসালেন? 

ভার মন এই পথে গিয়ে শেষে এই উপলক্কিতে উপনীত হয়েছে যে জঙ্গে 
স্থলে, আকাশে ভূধরে, এই যে প্রকৃতির লীলাচাঞ্চলয, তাদ্দের সকলকে পরিব্যাপ্ত 
ক'রে এক প্রচ্ছশ্র শক্তি বিরাজ করছেন যনি তার সঙ্গে মিতালি করতে প্রস্তত। 
ভার এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নীচের উদ্ধৃতির মধ্যে তিনি এই মন্তব্য করেছেন : 

"না-ঝরা বৃষ্টির ভারে অবনমিত যেঘের পুঞ্জের বিস্ময় হঠাৎ ঝড়ের ঝাপ্টায় 
নারিকেল বৃক্ষশেণীর দেহে প্রবল আন্দোলন, প্রথর বৈশাখের মধ্যাহ্থের নিদারুণ 
নিঃসঙ্গত1, শরতের প্রাতে কুয়ালার পর্দার আড়ালে নীরৰ হুর্যোদয়--এরা আমার 
মনকে একটি সর্বব্যাপী সমতার সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত করেছে ।” 

(রিলিজিয়ান অফ. ম্যান) 

এই উপলব্ধির ফলেই যিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি, তিনি ভক্ত কবিতে 
পরিণত হয়েছিলেন। তাই দেখি রবীন্দ্রকাব্য-শ্রোতস্িনী তার মধ্যজীবনে 
প্রকৃতির বাঙ্জয ত্যাগ ক'বে ভজিব রাজ্যে প্রবাহত হয়েছে । প্রথমে প্রকৃতির 
মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে বিশ্বদেবকে কবি আবিষ্কার করেছেন, এখানে তাকে তিনি 
জদয়ে স্কাপন কারে বনদেবতা পদে প্রতিষিত ক'রে, তার সহিত একক 
মিলনের সাধনায় নিমশ্ন হয়েছেন । তাই ববীন্র-কাব্যের সমগ্র মধ্যযুগকে পরিব্যাপ্ত 
ক'রে খ্রিভ্বনেশ্বরের বাক্তিগত সম্বন্ধের সুত্রে বিরহ-মিলনের মাধুরী হয়েছে মূল 
প্রেরগা। এই যুগের কাবামালঞ্চে যত ফুল ফুটেছিল গীতাঞ্জলি', “গীতিমাল্য” 
ও গ্লীতালি'র সঙ্গীতে তা স্থান পেয়েছে। তাদের মূল স্থুর হল, লীমার মাঝে 
অলীয়ের মিলনের হর । 

তাঁর কাব্যজীবনে এই ভাবে যিনি ছিলেন প্ররুতির কবি, তিনি ব্বপাস্তরিত 
হয়েছেন ভক্ত কবিতে। কিন্ত এই র্ূপাস্তরটি ঘটেছে ধীরে ধীরে । ছুটি বিভিন্ 
'বস্থার ষধ্যে কোনে! ছেদ নেই। একটি অস্তেতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবু দেখা 
যায় এই ছুই অধ্যায়ের মাঝখানে কিছু কালের আন্ত ব্যবধান স্ষ্টি ক'রে আর 


প্রেষ এমেছিল, চলে গেল লে যে ২৭ 


ওকটি ছোট অধ্যায় কবির কাব্যজীবনে রচিত হয়েছিল। সে অধ্যায়টিকে 
প্রেমের অধ্যায় বলা চলে! ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে. সে অধ্যায়টির হুত্রপাত 
হয়েছিল কবির বৃণালিনী দেবীর সহিত বিবাহের সঙ্গে এবং শেষ হয়েছিল তার 
অকাল স্তর সঙ্গে। তাদের বিবাহ হয় ইংরাজি ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ খষ্টান্দে 
এবং কবিপত্বীর মৃত্যু হয় ২৩শে নভেম্বর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে । এই উনিশ বৎসরব্যাপী 
বিবাহিত জীবনের মধ্যেই এই প্রেষের অধ্যায়টি সীমাবন্ধ। গুতরাং এটি 
অন্মান করা অসঙ্গত হবে না যে এটি দাম্পত্য-প্রেম। দ্বাম্পতা-জীবনে যে 
হখ-হুঃখ, আশা-নিরাশার ছন্দমণ্ডিত দিনগুলি কেটেছে, তারাই এই অধ্যায়ের 
কবিতাগুলির প্রেরণা । তাদের প্রথম আবির্ভাব “কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে। 
তার প্রকাশ তারিখ ১৮৮৬ খুষ্টাব্ষের বিবাছের অল্পকাপ পরেই । তাদের শেষ 
আবির্ভাব “্যরণ' কাব্যগ্রন্থে, যা কবিপত্বীর মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই প্রকাশিত 
হয়। এই কাব্যগ্রন্থধানি 'স্পইতই যুণালিনী দেবীকে উদ্দেশ ক'রে লেখা। 
গ্রন্থের প্রারভ্ে বাংলা পঞ্ভিকার মৃত্যু দিন সেখানে উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থে 
সশ্নিবিষ্ট একটি কবিতার প্রথম লাইনটি হল এই: 
“প্রেম এসেছিল; চলে গেল সে যে খুলি ম্বার' 

এব থেকে যেন মনে হয় দাম্পতা-জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তার কাব্য 
জীবনের প্রেমের অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল এবং তার পরিসমাপ্তি কবিপত্বীর 
মৃত্যুর নঙ্গে ঘটেছিল । সুতরাং তার ব্যাপ্তি তাদের দাম্পত্য-জীবনকে জুড়ে । 

এই অল্পকাল স্থায়ী প্রেখের অধ্যায়টি যেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের ছুটি 
সবল অধ্যায়ের মাঝখানে একটি পর্দার মত দাড়িয়ে ছিল। সেই অধ্যায়-হুটির 
প্রথমট হল প্রক্কতি-সম্পরিত কাব্যের এবং দ্বিতীয়টি হল ঈশ্বর-সম্পকিত কাব্যের । 
প্রকৃতির কবি ও ভক্ত কবির মঝেখানে একটি প্রেমের কবির অধ্যায় যেন অনুপ্রবিষ্ট 
ছয়ে গিপ্পেছিল। ভাগ্যক্রমে কবিপত্বীর আকণশ্মিক কাল-মৃত্যুর ফলে তার ওপর 
হঠাৎ ছেদ পড়ে গিয়েছিল। সম্ভবত সেই অকাল-সমাপ্তির ফলে ভক্ত কবির 
আবির্ভাব ত্বরাছ্িত হয়েছিল। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় হুল্গ 
এই মধ্যবর্তী কালীন প্রেমের অধ্যায়টি। 

কণ্বর কাবা-স্রোতঙ্থিনীর এই প্রেমের অধ্যায়ের গতি বড় বিচিত্র পথে! 
ভাতে যেষন প্রথম মিলনের উদ্ধাম উচ্ছাস পাই তেমন প্রতিক্রিঘ্ার ফলে 
'অবলাদের প্রযাঁণ পাই। তারপর প্রথম মিলনের মোহ অপসারিত হলে একটি 
ভুল বোবাবুঝির পালাও পাই। ছুজনে পরস্পরের কাছে ঘা চেয়েছেন তা পান 


২৮ ছুই হশীবী 


লি, এই ধরণের একটি অন্থুযোগের সবুর ভাতে রণিত। তারপর সেই স্থায়ী 
বাব দৃষ্টিভঙ্গি-ভিদ্তিক প্রেমের সাক্ষাৎ হয় যা সংসারের নান! কাজে ব্যাপৃত 
কল্যাধী কপিগী নারীর গলায় বরমাল্য দিয়েছে | এই হল সেই ছর্লভ প্রেম ধার, 
ভবভূত্তির মতে, বার্ধক্যেও রপহানি হয় ন। 

তারপর পাই হঠাত্বুহ্যুর আঘাতের মর্ষস্পশিতা | কিন্ত আমাদের কবি 
ত সাধারণ কবি নয়, তিনি অনন্থসাধারণ। তাই পরিণতিতে ছঃখের আঘাতে 
ঠা ষনের প্রাতিক্তিয়া অনন্তসাধারণ রূপ নিয়েছে । তিনি দুঃখের অশ্রসাগরে 
জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছেন নৃতন লোকের সন্ধানে। সেই অভিযান পরিশেষে 
উার জীবনে ভক্ত কবির অধ্যায়ের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করেছে। ফলে প্রের়সীর 
সহিত বিরছ-মিলনের বিচিত্র ইতিহাসখানি নূতন আলোকে হার কাছে নৃতন রূপে 
ধরা পড়ে'ছ। বে পরম-এক, আনন্দে উত্স্থক ভয়ে আপনাকে ছুই ক'রে সুখলাভড 
করছেন তাদের এই ধুগ্মন্রীবনে, কবির উপলন্বিমতে, তারই কিছু পরিচয় তিনি 
লাভ করেছেন। 

“কড়ি ও কোমল' ও "ম্মরণ' কাব্যগ্রন্থ-ছুখানির কবিতাগুলির মধ্যে ব্যবধান 
উনিশ বছরের মত । এই উনিশ বছরে যে-কয়খানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তাতে 
এই প্রেমের কাব্যকাছিনীর বিচিত্র প্রকাশের পথটি চিগ্ছিত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে 
এই শ্রেমই ছিল অনেকগুলি কবিতার প্রেরণা । “মানসী', “চিত্রা” ও “ক্ষণিকা' এই 
তালিকায় পড়ে | তাদের অবলগ্বন ক'রে যুগলম্ৃদয়ের যে প্রেমখানি বিকাশলাভ 
করেছে, বিভিন্ন অবস্থার তার মধ্যে বিভিন্র সুর ধ্বনিত হয়েছে । কোথাও পাই 
প্রথম অন্ুরাগের ভাবময় উচ্চাস। সেখানে দৈহিক সৌন্দর্যের আবেদন ও মাদকতা। 
বিশেষ রকম প্রকট । কোথাও পাই অবসাদের মলিনত1। তখন দেখ! দেয় মান, 
অভিমান এবং ভূল বোঝাবুঝির পাল1। এই বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়ে শেষে 
দ্বেখি এই প্রেম পরিণত আকারে একটি শান্ত সমাহিত রূপ ধারণ করেছে? 
যেখানে প্রেক্ষপীর কল্যাণময়ী মুতিখানিই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়ে দীড়িয়েছে। 
তারপর হঠাৎ মৃত্যু এসে আচম্বিতে প্রেয়সীকে সব্বিয়ে নিয়ে দুর্বার অশ্রুর 
বস্তা বইয়ে দিয্েছে কবির ছু-নয়নে। এই হল সংক্ষেপে এই কাব্যকাহিনীর 
ইতিহাস। 

রবীন্রনাথের কাব্যে প্রেমের অধ্যায়ের পূর্বে তার একটি ক্ষুদ্র প্রস্তুতিপর্বেরও 
পরিচয় আমরা আভাসে পাই। “কড়ি ও কোমল'-এর পূর্বে রচিত “ছবি ও গানে 
তার প্রথম পরিচয় মেলে ।' বৈধব সাহিত্যে যেমন অহ্রাগ ও মান-অভিমানের 


প্রেম এনেছিল, চলে গেল জে যে ২৯ 


পালার পূর্বে একটি পূর্বরাগের অবস্থা আছে, এটি অনেকখানি তার মত । তবে তার 
সঙ্গে কিছু পার্থক্যও আছে। বৈষব সাহিত্যে পূর্বরাগের যিনি ফেন্ত্র অর্থাৎ 
যিনি নায়িকা, তিনি পরিচিত ব্যক্তি । কিন্ত এই কাব্যকাহিনীতে হার সহিত 
মিলনের জন্ত প্রস্তুতিপর্ব বিরচিত হয়েছে সেই অবস্থায় তার পরিচয় তখনও 
মেলেনি। সে অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছেন। এখানে কাব্য ধার 
উদ্দেশে রচিত, তিনি অজ্ঞাত-পরিচয় ভাবী জীবন-সঙ্গিনী | 

হুতরাং রবীন্দ্র কাবোর এই প্রেমের অধ্যায়ে আমর কয়েকটি স্তর পাই। 
তার! সংক্ষেপে এই £ 

প্রথম--প্রস্ততিপর্ব। এখানে প্রধান স্বর অজ্ঞাত জআীবন-সজিনীর সহিত 
মিলনের আাকুতি। 

দ্বিতীয়--প্রথম মিলনের উচ্ছাল। তা দেছভিতিক, তাবলে লালসা- 
মলিন নয়। 

তৃতীন্ব--প্রথম মিলনের পর অবলাদের কালিমা এবং মান-অভিমাল ও ভুল- 
বোঝাবুবির পালা । 

চতুর্থ_-নময়ের অতিবাহনের ফলে প্রেম পরিণত আকার লাভ করেছে। 
এখানে প্রেক়্সীঃ কল্যাণী গৃহিলীরূপে মহিমান্বিতা। 

পঞ্চম-এখানে অকন্মাৎ মৃত্যু এসে প্রিয়াকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল এষং 
প্রেমের অধ্যায়ের উপর নির্মম হস্তে যবনিক] টেনে দিল । 

আমর] এই পাঁচটি অঙ্কে বিকশিত প্রণয়ের অধ্যায়টির এখন একটু বিস্তারিত 
আলোচনা করবার প্রস্তাব করি। প্রথমে প্রস্ততিপর্ব দিয়ে সুরু হক। 

এই পর্বে প্রথযে দেখ! যায় একটা নিঃসঙ্গতার ভাব কবির মনকে অবসামগ্রত্ত 
করেছে। প্রকৃতির পরিবেশ এমন যা নিঃসঙ্গতাকে দুঃসহ ক'রে তোলে। তাই 
একাকিত্ব খণ্ডন করতে যনে হুম কেউ সঙ্গী হিসাবে কাছে থাকলে বেশ হুত। এই 
মনোভাবের দৃষ্টান্ত ছিসাধে নীচে উদ্ধত কাব্যাংশটিকে ব্যবহথাপ্প কর! যেতে পারে £ 

একেলা ঘরে বসে আছি, কেউ নেই কাছে, 
সার] দিন মেঘ করে আছে। 
সারাদিন বাদল হল, 
সারাদিন বৃষ্টি পড়ে, 
সারাদিন বইছে বাদল-বায় ! 
(হবি ও গান, বাদল ) 


উপ. . ছুই যনাসী 


পরের অবস্থায় নিঃসঙ্গতার আক্ষেপ দিয়ে কবির মন ভরেনি) তিনি তঙখখন 
সজিনীীকে পাবার জন আকুল হয়েছেন। অভাবে আক্ষেপের স্থান নিয়েছে পাবার 
আকুতি । প্রক্কতির পরিবেশ, মধুর হলে তার মল বর এক উপযুক্ত সঙ্গিনীর 
অভাব তীত্ররূপে অহৃভব করেঃ 
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, 
বহে না আবাসে মন হায়! 
কোন্‌ কুস্থযের আশে, কোন্‌ ফুলবাসে 
নুশীল আকাশে মন ধায় ॥ 
্ঁ ষঁ 
আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই 
জীবন বিফল হয় গো! 
(কড়ি ও কোমল, আকাজ্া) 
এখানে যা পাই তা ঠিক পূর্বরাগ নয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের বর্ণনায় ধার 
অন্ত পূর্বরাগ, তিনি পরিচিত ব্যঞ্জি। এবানে ব্বদয়াপনে শু্ততার উপলব্ধি হয়েছে 
তাকে পূর্ণ করবার আকাঙ্ষাও মনে জেগেছে, কিন্তু কাকে স্থাপন ক'রে পুর্ণ 
করবেন নায়ক এখপও জানেন না। এক অজান। অনদিই সঙ্গিনীর উদ্দেশ্টেই 
এই আকুলতা নিবেদিত হয়েছে। 
ক্রমশ সে আকুলতা তীত্র হয়ে উঠেছে। কবি এক সময় ভাবেন শুধু 
আকুলত! নিবেদন ক'রে সেই অজ্ঞাতপারচয় ভাবী লঙ্গিনীয় আগমনের অপেক্ষান়্ 
বলে থাকবেন না, তাকে খুজতে তিনি বোরয়ে পড়বেন। সে ইচ্ছাটি তিনি 
এইভাবে প্রকাশ করেছেন £ 
পাধযায় বাশি করে বন হতে বনাস্তরে 
চলে যাই আপনার মনে, 
কুম্থমিত নধীতীরে বেড়াইব ফিরে ফিরে 
কে জানে কাহার অন্বেষণে। 
( ছবি ও গান, মধ্যাক্কে ) 
আবার কখনে! জীবন-সঙ্জিনীর অভাববোধ ভার মনকে ভীষণ অবসাদগ্রস্ত 
করে। তার বাপন! অপূর্ণ থেকে যায় বলে তিনি একান্ত হতাশ হয়ে পড়েন। তার 
একটি প্ুন্দর করুণ ছবি নীচে কটি লাইনে ফুটে উঠেছে। অঙানা জীবন-সঙ্গিশী 
খেন তার অস্তিত্বে পরি5য় দিয়েছেন, বিদ্ত তাকে দর্শন ন। দিয়ে হতাশ 


প্রেষ এসেছিল, চলে গেল নে যে ৩১ 


করেছেন ঃ 
এই বাশি-হ্বর তার আলে বার বার 
সেই শুধু কেন আসে না। 
এই হাদর আসন শুন্ত যে থাকে 
কেদে মরে শুধু বাসনা । 
(কড়ি ও কোমল, বির ) 
এমন সময় কবির জীবনে সেই অজান৷ সঙ্গিনী আবির্ভাব হলেন। কবির 
সহিত যুণালিনী দেবীর বিবাহ সম্পার্দিত হল ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ খুষ্টাকে। তার 
তিন বছরের মধ্যেই “কড়ি ও কোমল' কবিতা-পুস্তকখানি প্রকাশিত হল। মনে 
হয় এই কাব্যসংকলনের মধো কিছু কবিতা মিলনের পূর্বের কথা বলে এবং কিছু 
কবিত1 মিলনের পরের কথ! বলে। যা পূর্বের কথ! বলে মনে হয়েছে তার কিছু 
উদ্দাহরণ উপরে উদ্ধত হয়েছে । যা মিলনের পরে লেখা হয়েছে তাতে প্রেমিক- 
যুগলের নূতন মিলনের উন্মাদনার ছাপ হ্ুুস্পষ্ট। 
এই কবিতাগুলির মধ্যেই দ্বিতীক্ব পর্বের ইতিহাধ লিপিবদ্ধ হয়েছে যনে হয়। 
এখানে তাই প্রথম মিলনের উদ্দাম উচ্ছান। তা দেহভিত্তিক। প্রিয়ার তহ্ছখানি 
যেন কবির চোখে অপার বিস্ময়ের আধার। তার প্রতি অঙ্গটি সুন্দর, তার প্রতি 
অঙ্গটি মনোহর, প্রতি অঙ্গটি কবির হৃদয়কে আলোড়িত করে। প্রিয়ার রানা! চএপ- 
ছুটিতে বসন্তের স্মৃতি জড়ান, শত লক্ষ কুন্রমের স্পর্শ বুলানো, এমনই ত1 কোমল £ 
ছুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়-_ 
দুখানি অলস রাঙা! কোমল চরণ। 
শত বসস্তের স্বৃতি জাগিছে ধরায়ঃ 
শত লক্ষ কুনুমের পরশন্বপন | 
( কড়ি ও কোমল, চরণ ) 
প্রিয়ার প্রতি অঙ্গ ঘিরে কি নৈসগিক সৌন্দর্যের বিকাশ, কত বিশ্ব! 
প্রিক্সার বাছু তবাছু নয়; ত। প্রণয়ের ভোর। প্রিয়ারস্তন তত্তন নয়, তাহাদের 
অভ্যস্তরে গোপনে লালিত প্রেম, বাহিরে এসে লজ্জায় অধোষুখী হয়েছে। প্রিয়ার 
চশ্বন ত ঠিক চূগ্বন নয়, প্রেমের তরগগ দেহের প্রান্তে এসে মিলনের আকাঙ্ষার 
ভেঙে পড়েছে । 
এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এই কবিতাগুলির বর্ণপীয় বিষয় 
ছল দেহছিত্ডিক প্রেষ। প্রেরসীর নান! অঙ্গের চিততহারী বর্ণনা এখানে আছে। 


৩২, ছুই মনীষা 


তাদের সব থেকে বড় গুণ হুল যে তা-সত্বেও বর্ণনাগুলি সম্পূর্ণ লালসামুক্ত এবং সেই 
কারণেই 'অন্লীলতা-দোষ-স্পৃষ্ট হয় নি। অথচ বিষয়গুলি এমন যে সাধারণ বর্ণনাকে 
পালসামিক্ত করবার সম্ভাবনা] থাকে । এখানে পেটি না ঘটবার কারণ হল কবির 
স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি । কবি এখানে প্রেরসীর দেহকে লোভীর যন দিয়ে দেখেন নি, 
দেখেছেন প্রেমিকের মন দিয়ে । তাই তাতে ফুটে উঠেছে অন্তহীন মমতাবোধ। 
তিনি সে দেহকে দেখেছেন সৌশর্যের পুজাগীর নয়ন দিয়ে তাই তার সুন্দর 
বন্ত-্ূপে নন করবার শক্তিটি প্রকট হয়েছে, দৈহিক কামনাকে প্রাধান্ত দেয় নি। 
তা আকর্ষণ করেছে প্রেমকে এবং সৌন্দ্যবোধকে, লালপাকে নয় । 
উপরে ছখানি চরণ সম্পর্কে যে জ্তবকটি উদ্ধত কর] হয়েছে তাই বিশ্বেষণ ক'রে 
দেখা যাক না কেন। চরণ ছুখানির কোমলত্ব প্রকট করে কবির মমতাবোধ। 
তাদের সৌন্দর্য কবির মনে শত কুসুমের স্বপ্নের যাধূর্ষের শ্বৃতি উদ্রেক করে, তা 
শত বসস্তের স্মৃতি একসঙ্গে জাগায়, সৌন্দর্যে তা এমনি অতুলনীয় । মহৎ সাহিত্যের 
গুণই হল তাই! ত1 দেহ হতে মনকে দেহাতীতে নিয়ে যায়। 
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য । সেখানে তিনি ঠিক এই 
কথাটাই বলতে চেয়েছেন যে লোভকে সংযত ক'রে প্রেমের নয়নে দেহকে দেখাতে 
পারলে, তা লালসা জাগায় না, নঙদ্দিত করে। ভার মন্তব্যটি নীচে উদ্ধৃত 
কর] হল £ 
“মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, লৌন্দর্যকে আসক 
থেকে; চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে । রাবণের ঘরে সীতা 
লোভের দ্বার! বন্দী, রামের ঘরে সীত! প্রেমের দ্বার! মুক্ত, সেইখানেই তার সত্য- 
প্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ র্বপ প্রকাশ পায় লোভের কাছে তার 
স্থল যাংস।” 
( রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবাধিক সংস্করণ, আত্ম পরিচয়) 
এই দৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই কবির নয়নে প্রেয়সীর দেহ ত দেহ নয়, তা যেন 
খরে থবে সাজান ফুলে-ভরা লতা। তার বূপমাধূর্যই তার বিশেষ আকর্ষণ ঃ 
ওই তনুখানি তব আমি ভালবালি 
এ প্রাণ তোমার দেছে হয়েছে উদাসী 
শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল 
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি। 
| (কড়ি ও কোষল, তঙ্থ ) 


প্রেম এসেছিল চলে গেল সেধে ৩৩ 


সকল বহৎ সাছিত্যই অহুর্নপ-ধর্মী হয়ে থাকে । প্রেমের নমনে দেখলে দেহ 
আর দেহ থাকেনা, ত1 পুষ্পভূষিত লতার ন্বপ নেয়। প্রেমিক তখন শিল্পীর মৃষরি 
পায়। তাই কালিদাসের রচনায়ও অহুব্ূপ বর্ণনা দেখি | কথের আশ্রমে 
'আশ্রমতরুগুলির আলবাল-পৃরণে শিষুক্ত শকুত্তল! দুন্স্তের চোখে ঠিক এমনি ন্ধপে 
'আবিভূতি হয়েছিলেন । ভার দেহকাস্তির তিনি এই বর্ণনা দিয়েছেন 
অধরে তাগার কিশলয় রাগ, 
কোমল বিটপ যেন বাহুপাশ, 
প্রতি অঙ্গ ঘেরি যৌবন“মাধুরী 
কুহ্বমের রূপে হয়েছে প্রকাশ !* 
তা-সত্বেও প্রথম মিলনের উচ্ছাসের পর একটি অবসাদ আসে। প্রতিক্রিয়! 
হিলাবে তা! অবশ্যস্ভাবী, আদর্শ প্রণগ্নিধুগলের মিলনও তাকে প্রতিরোধ করতে 
পারে না। স্থুতরাং বাছ কোমল বিটপের মত মনে হলেও ত! পাশের মতই 
অলহুনীয় হয়ে ওঠে । চুপ্ঘনমদিরার মাদকত। সত্বেও তার ওপর বিতৃষ্ণ আমে । 
অঙে অঙ্গে কুসুমের বিকাশ ঘটলে ৪ দেহ কারাগারের মত ঠেকে । তখন প্রেমিক 
এ মিলনকে পরিহার করতে চায়। নীচের কাব্যাংশটির এই ধরণের অনুভূতি 
হুল প্রেরণা £ 
দাও খুলে দাও, সখি, ওই বাহুপাশ। 
চুষ্বনমদিরা আর করায়োনা পান। 
কুহ্বমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস, 
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান। 
(কড়ি ও কোমল, বন্দী ) 
মন এই ভাবে অবসাদে আক্রান্ত হলে প্রেথম মিলনের উচ্ছাসপূর্ণ মাধুর্য 
যোহ বলে মনে হয়। তার ওপর একটা অশ্রদন্ধা আসে। তা অস্কারী জিনিস, তা 
ছদিনে ফুরিয়ে যায়। কবির অবসাদগ্রন্ত মন তাই তার প্রতি প্রতিকূল উক্তি 
ক'রে এই বলে : 
এ মোহ ক দিনথাকে! এমাধা মিলায়। 
কিছুতে পারে না আর বাধিয়া রাখিতে | 
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+ অধর: কিসলয়রাগঃ কে মলবিটপান্থকারিণৌ বাহু । 
কুক্ষমিব লোছনীয়ং যৌবনমঙ্গেতু সংনদ্ধস্‌ 1 
( দ্ভি্ঞালশকুত্ধলন্‌) 


ও ছুই যনীবা 


কোষহল বাহুর ডোর ছিত্র হয়ে যায়, 
অদির1 উৎলে নাকে মদির জাখিতে। 
(কড়ি ও কোমল, মোহ ) 
এই নূতন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে এল ভূল বোঝাবুঝি ও মান-অভিমানের 
পাল1| তার একটি কারণ হল, অবিচ্ছিন্ন ভোগের পর প্রতিক্রিয়া! হিসাবে 
অরসাদের আবির্ভাব । কিন্ত সেটাই সমগ্র কারণ নয়। তার আরও একটা বড় 
কারণ আছে । তা হুল প্রেমিকের যনের অবান্তব দৃর্টিভজি। তরুণ জীবনে 
প্রথম মিলনের সময় সংসার সম্বন্ধে প্রণযিযুগলের বড় একটা অভিজ্ঞতা থাকে 
না। প্রথম প্রেমের মাদকত। তাদের নয়নে যে মায়া-অঞ্জন একে দেয় তাতে 
প্রেম সম্বন্ধে এবং পরস্পর সমন্ধে প্রণয়ী নান] অবাস্তব কল্পনাকে সত্য বলে গ্রহণ 
ক'রে বসে। উদাহরণ-স্বব্বপ, প্রথম প্রণয়ের উচ্ছ্ামভাবের স্কায়িত্ব তারা কামনা 
করে। কিন্ক তাত হ্খান্ নয়। সংসারের অমোঘ নিয়ম পছুসারে ক্রিয়ার 
প্রতিক্রির! 'আছে। অতি ভোজনে আসে অরুচি অতি ভোগে আসে বিতৃষ্ণা। । 
দৈহিক প্রণয়ের মাদকতা স্বাসী হয় না। অথচ প্রণয়িযুগল ধরে নেয় ত 
স্থায়ী জিনিস। কাজেই তাদের আঘাত পেয়ে চতাশ হতে হয়। এই মোহ 
হতে মুক্তির প্রয়োজন আছে, কিন্ত তা আসে নিদারুণ আঘাতের বেদনার 
মধ্য দিয়ে । 
কবির প্রেমকাব্যের ইতিহাসের এই পর্বের সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে তার রচনায়। 
তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রেমের উচ্ছ্বাস 
যখন শিথিল হয়ে যায়ঃ তখনও প্রেমিক তার কল্সনাবিলাস ত্যাগ করতে চায় 
ন)। ভুলটা না ভাঙলেই যেন ভাল হয়, তাই তাকে আরও কিছু দিন ঠেকিয়ে 
রাখতে চায় | তাই অবসাদের ছাযঘ্াপাত ঘটলেও প্রেমিক প্রেমাস্পদের কাছে 
আবার যায় দেখতে, মিলনে পুরাতন মাধূর্য আবার অনুভবে আসে কিনা। এই 
মনোভাব নিয়ে প্রেমিক বলছেন £ 
কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া 
এসেছি ভুলে। 
তবু একবার চাও মুখপানে 
নয়ন তুলে 
দেখি, ও নয়নে নিষেষের তরে 
সেদিনের ছায়া! পড়ে কি না পড়ে, 


প্রেম এসেছিল চলে গেল সেয়ে ৩৪ 


সঙ্জল আবেগে আখিপাতা। ছুটি 
পড়ে কি চুলে। 
(যানসী, ভূলে ) 
কিন্ত ভূল ত ভাঙতে বাধ্য, তাকে ত ঠেকান যায় না| তা হতে প্রেমিকের 
অব্যাহতি নেই। কাজেই কঠিন আঘাত ছেনে য। বাস্তব তা' স্বপ্নবিলাসকে ভেঙে 
ছেয়। সেই মোহভঙ্গের পর প্রেমিকের মনের অবস্থার করুণ ছবিটি দুম্বর ফুটে 
উঠেছে নীচের কবিতা-স্তবকের মধ্যে £ 
বুঝেছি আমার নিশার ম্বপন 
হয়েছে ভোর। 
মাল! ছিল তার ফুলগুলি গেছে, 
রয়েছে ডোর। 
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া, 
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়1-- 
চেয়ে আছে আখি, নাই ও আধখিতে 
প্রেমের ঘোর । 
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশে 
বাহুতে মোর । 
(মানসী, ভূল ভাঙা) 
প্রেমিকের মনের অবান্তব দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় তার জন্য আরও একটি 
কঠোর আঘাতের পথ প্রস্তুত করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রেমের আতিশয্য-হেত 
প্রেমাম্পদের ওপর এমন অনেক গুণ আরোপ কর! হয় যা তার বাস্তবে নেই। এও 
আর এক ধরণের কল্পনাবিলাস, কাজেই এখানেও মোহ-খগুডন দারুণ আঘাত হেনে 
আসে। যিনি প্রেমাম্পদ তিনি মানবী, তিনি দোষ-গুণের মানুষ । তার ওপর যা 
নেই এমন গুণ আরোপ করলে; সে ধারণার সহিত সংগতি রক্ষা করে এমন আচরণ 
প্রেষিক ভার কাছে আশা করেন । কিন্ত যখন তিনি তা পান না সেটা ভার নিদারুণ 
দুঃখের কারণ হয়| আমরা দেখতে পাই যে কবির কাব্যের ইতিহাসে এই 
দুর্ঘটন। ঘটেছিল । প্রেমাম্পদ্দের ওপর দেবীত্ব আরোপ ক'রে তিনি কল্পন। কষে" 
ছিলেন যে ভার সঙ্গে সম্বন্ধ শুধু পাবারঃ দেবার নয়। কারণ, যিনি দেবতা তার ত 
কোনো অভাবই থাকতে পারে না। প্রেমাম্পদও যে ভারই মত মাহব, তিনিও 
যে প্রেষিকের কাছে পেতে চান, সে কথা প্রেমিক ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্ত এ 
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যে শুধু পাওয়া নয়, এ যে দেওয়-নেওয়ায় খেলা । কাজেই ভুল ভাঙতে দেরী হয় 
মা। প্রেমিক দেখেন যে দেবী জ্ঞান ক'রে ধার কাছে তিনি ভিক্ষার্থী হয়েছিলেন 
তিনিও যে নিজেও ভিক্ষার্থী। তখন তার দুঃখের অবধি থাকে ন1। নিচের 
কাব্যাংশে যোহ-খগ্ডনের সেই আঘাতের মর্মস্পর্শী রূপটি ঘুন্দবর প্রকাশ পেয়েছে : 
আমি চাই তোমারে যেষন 
ভূমি চাও তেমনি আমারে । 
ক্ুঁতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে, 
তুমি এসে বসে আছ আমার ছুয়ারে। 
সৌন্দর্যসম্পদ-মাৰে বসি 
কে জানিত কাদিছে বাসনা ! 
ভিক্ষা, ভিক্ষ! সব ঠাই-+তবে আর কোথ। যাই 
ভিখারিনী হুল যদি কমল-আসনা ! 
( মানসী, পুরুষের উক্তি ) 
এই ভুল বোঝাবুঝির পর্বের ফলে যেমন ছুঃখ আছে তেমন একটা পুরস্কারও 
আছে। মেট] হল প্রথয-মিলন-হেতৃ-সঞ্জাত মোহ হতে মুক্তিলাভ। কল্পনাবিলাস- 
খণ্ডনে যে হু:থ তা যেন এই মুক্কিরই মূল্য। ফলে যে মায়া-অঞ্জন নয়নে মেখে 
প্রেমিক যুগল পরস্পরকে দেখেছিলেন তা নয়ন হতে মুছে যায়। সহজ দর্শনে যে 
রূপটি দেখা যায় সেই ক্বপেই উভয়ে উভয়ের নয়নে ধর1 পড়েন। আর তাকে 
ভিডি ক'রে যে প্রেম গড়ে ওঠে, তা হয় স্থায়ী জিনিস, কারণ তা বাস্তবধর্মী, তার 
মধ্যে কোনে কৃত্রিমতা নেই। প্রেমিক তখন আবিষ্কার করেন প্রথম প্রেমের 
মায়াজাল সরে গিয়ে থাকলেও তার পরিবর্তে যা পাওয়। যায় তা কম মধুর নয়। 
যিনি প্রেমাম্পদ তিনি দেবী নন, তিনি মানবী । কিন্ত মানবী হয়েও তাকে 
অবলথন ক'রে এমন কতকগুলি গুণ বিকাশ লাভ করে, যা কবির মনে শাস্তি আনে, 
যা তার প্রতি কবিকে অদ্ধাবিই করে। তার কল্যাণরূপ, তার একনিষ্ঠ সেবা 
প্রেমিককে এক নৃতন সাত্রাজ্যের অধীশ্বরপদে অধিষ্ঠিত করে। ত1 তখন প্রেমিকের 
হ্বাদয় হতে আকর্ষণ করে গভীর শ্রদ্ধ1! ও রুতজ্ঞতাবোধ | কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হয়ে 
প্রেমিকের হৃদয় তখন বলে : 
তৃষি হোরে করেছ সম্রাট । তুযি যোরে 
পরায়েছ গৌরব মুকুট । পুম্পভোরে 
সাজাক্ষেছ ক ফোর ) তব রাছটিকা 
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দীপিছে ললাট যাবে যছিমার শিখা 
অহনিশি। 
( চিত্রা, প্রেমের অভিষেক ) 
তার কল্যাণরূপের মাধূর্যের পরিপূর্ণ শোভা তখন তার মায়া-অঞ্জনহীন 
নয়নেও ধরা পড়ে। প্রেমিক আবিষ্কার করেন প্রেয়লীর দেহের শোভা হতে এই 
চারিত্রিক শোভ1 কম হৃদয়গ্রাহী নয়। তিনি ছুঃখ-দৈন্তে-ভর] মানবের গৃহে 
পৃছলন্্ী হতে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছেন, তাই তার হাতে কক্কনবলয়। সীমস্তসীমায় 
লিন্ুরবিশ্দু ত তার মঙ্গলময় রূপের প্রতীক । এ প্রেম দেহভিত্তিক নয়, তাই 
স্থায়ী এবং অচঞ্চল? তাই এতে যাদকত নেই, আছে প্রশাস্তি। প্রেয়সীর পরিণত 
প্রেমের এই ক্ূপটি কবির চোষে সুক্ষরতর ঠেকেছিল, তাই তীকে প্রশসশ্তি জানিয়ে- 
ছিলেন বর্বশেষের শ্রেষ্ঠ গানটি নিবেদন ক'রে : 
বিরল তোমার ভবনখানি 
পুষ্পকানন-যাঝে; 
হে কল্যাণী, নিত্য আছ 
আপন গৃহকাজে। 
বাইরে তোমার আত্শাখে 
নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে, 
ঘরে শিশুর কলধবনি 
আকুল হর্ষভরে। 
সর্বশেষের গানটি আমার 
আছে তোমার তরে ॥ 
(ক্ষণিক, কল্যান) 
পরিণতর্ূপের প্রেমের এই ছবিটি যে কবির হদয়কে মুগ্ধ করবে তাতে 
আশ্চর্য বার কিছু নেই। প্রথম মিলনের উদচ্ছাসের পর যে ভুল-বোঝাবৃঝির 
পালা এসেছিল, তার কারণ সে প্রেম দেহভিস্ভিক, তার সর্বগ্রাসী মাদকতা প্রেমিক- 
যুগলকে পরম্পরের মধ্যে আবদ্ধ রাখে । সে ক্ষুদ্র সীমাবন্ধ জগতের প্রেমে দীর্ঘকাল 
ত্বায়ী তৃপ্তি দেবার যত স্থায়ী সম্পদ থাকে না। তাই উন্মাদনার প্রতিক্রিয় হিসাবে 
আসে অবসাদ এবং অতৃপ্তি। কিন্ধ কালের অতিবাহন-হেতু এই অবাণ্তৰ দৃষ্টিভঙ্গির 
র্ভীন কাচ যখন নয়নের সম্মুখ হতে অপসারিত হয় তখন নূতন ভিদ্ভিতে প্রেম 
রচনা হয়! সে প্রেম বাস্তব মৃষ্টিগঙ্জির উপর প্রতিঠিত। প্রেমাম্পদের সঙ্গে বোঝা- 
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পড়া তার মূল ভিন্ধি | প্রেমাম্পদের কল্যাপন্ধপ এবং চরিত্রগণ তার অবলম্বন । 
তাই তাক্সির এবংস্থায়ী। সাধে কি কবি তার সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ গানটি এই পরিণত 
রূপের প্রেষের উদ্দেশে উতৎমর্গ করেছেন! 

এ প্রেষ প্রাচীন ভারতের আর এক কবিরও বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। 
তিনি হপেন কবি ভবভূতি। তিনি তাকে ভদ্র প্রেম বপে অভিষ্িত করেছেন । 
তা ভদ্র এই অর্থে যে, তা অকত্রিম। অর্থাৎ, তা কেবল চরিত্রগুণের ওপর প্রতিষিত, 
তাতে দেহভিত্তিক প্রেমের উন্মাদন! নেই বলেই তা স্থায়ী, তাই বার্ধক্যেও তার 
রসঞ্কানি হয় না! দীর্ঘকাল ধরে ঘনিষ্ঠভাবে নিকটে থেকে উভয়েরই দোষ-গুপ 
উভয়ের নিকট প্রকট হয়ে গেছে এবং পরস্পরের নম্বন্ধট নিগুঢ় অহৈতুকী শ্রীতিতে 
পরিণত হয়েছে । এ প্রেম খে-হঃখে সমান, অবস্থার পরিবর্তন তার ওপর কোনে! 
প্রভাব বিস্তার করে না। তাই ত৷ হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্বল। ভবসভূতি বলেন 
যে? প্রেমের এমন মহিমা সেই কারণেই তা সংসারে সহজে মেলে না। যা মনোরম 
বস্ত, ত। হর্লভ। কবি ভবভুতির প্রশন্তিটির অহবাদ নীচে দেওয়া হল : 

সুখে-ছুখে যার নাহি কোনে! ভেদ 
সকল দশায় সমান জানি: 
হদয়ের যাহা বিশ্রাম-ভূমি 
জরায় যাহার নাহি রস-হানি, 
আবরণ ত্যজি পরিণতি লভি 
গুধু স্লেহবূপে হয় যার স্থিতি, 
তাগ্যেতে যেলে কু দেখা যার 
তাবে কহ যায় বিমল1-শ্রীতি | 
( ভবভূতিঃ উত্তররাম চব্িত )% 
কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সোনার ষংসার আকশ্মিক ভাবে ভেঙে গেল। 
অকালে কবিপত্বী ছুরারোগা বাধিতে আক্রান্ত হলেন । চিকিৎসক স্াাকে রোগমুক্ত 
করতে পারলেন না। কবিপত্বীর »ই ডিসেম্বর, ১৯২ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১৩ই 
অগ্র্থায়ণঃ ১৩*৯ সনে) মুত্যু হয়। কবির জীবনে সেদিন একান্ত দঃখের বলে 
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*. অইৈতং: ুখছুঃ £খরোরনুণং ভণং সর্বাব্ষনন্থাহ যথ 
বিশ্রামে হাদয়হা ষত্র জয়সা যশিরহাধের! রস: | 
কালেলাধরণাতায়াৎ পরিণতে বত ছেহসাযে কিতং 
ভত্রং প্রেষ হুমানুবক কখবপোকং হি তৎ প্রাপাতে ॥ 
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এন প্বরণীয় হয়ে রইল । তাই প্রেক়মীর উদ্দেশে নিবেদিত তার কাবাগ্রস্থ “শ্মরণ' 
(কোনে! উৎসর্গ স্বারা চিচ্ছিত হয় নি, কেব্দ এই তারিখটি পুস্তকের প্রথমে উদ্ধৃত 
হয়েছে। 
কবির প্রেম-কাব্যের ইতিহাসের এই শেষ অধ্যাক়টি "শ্বরণের অন্তভূর্ত 
কবিতাগুলিতে বণিত হয়েছে। প্রেয়সীর মৃত্যুর প্রথম আঘাত যেমন মর্মস্পর্শী, 
তেমনি প্রচণ্ড! সেই নিদারুণ শোকের মর্মম্পশিতার পরিচয় পাই নিচের 
কাব্যাংশে : 
আজিকে আমার সব বাতায়ন 
রয়েছে, রয়েছে খোলা । 
বাধাহীন দিন পড়ে আছে আজ, 
নাই কোনে! আশ, নাই কোনো কাছজ-- 
আপনা-আপনি দক্ষিণবায়ে 
ছুলিছে চিত্তদোল। 
শন্য ঘরের সব বাতায়ন 
আজিকে রয়েছে খোলা । 
(স্মরণ) 
কিন্তু এই নিদারণ আঘাতের প্রতিক্রিয়! কবির হাদয়ে স্বতন্ত্র, অনন্তসাধারণ 
রূপ নিল। প্রিয়ার জন্য বিলাপ স্থায়ী হল না, বা স্বত্যুর আঘাত সত্বেও প্রবোধ- 
বাক্য দিয়ে নিজেকে সাম্বনা করবার চেষ্টাও বিশেষ পরিলক্ষিত হল না। এ কবির 
মন গতিশীল | যাঁ চলে গেছে তাকে আকড়ে ধরে থাকতে চায় না। তাই 
প্রতিক্রিয়ার রূপ গতানুগতিক পথে ন! গিয়ে ভিন্ন আকার ধারণ করল। 
সত্ার আঘাতে কবির চিত্তে ছঃখের জোয়ার এসেছে । তা বাধ] মানে না, 
তা কবির নয়নে অশ্রর বন্তা এনেছে । ভাই বলে অশ্রযোচন করেই কি দিন 
যাবে? কবির যন বলে, না। গতা'বলে দুঃখে অবসাদগ্রশ্ত হলে মে তহল 
ঘুমিয়ে পড়ার সানিল। তা চলবে না? জাগতে হবে । জেগে নুতন কুলে ভিড়বার 
জন্য সাগরে পাড়ি দিতে হবে । তাই নিজেকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বলছেন : 
জাগো রে? জাগো রে চিত্ত, জাগে রে। 
জোয়ার এসেছে অশ্র-সাগরে। 
কুল তার নাহি জানে, 
বাধ আর নাহি মানে, 


৪০ ছুই হনীবী 


তাহারি গর্জনগানে জাগো রে। 
তরী তোর নাচে অশ্র-সাপরে | 
(স্মরণ ) 


বন্তার শোতে জীবনতরী ভামিয়ে দিয়ে সাগরে পাড়ি দেবেন কেন? তার 
উত্তর এই কবিতাঁরই অন্য অংশে কবি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মৃত্যু এসে 
নির্দয় আঘাত হছেনে যে খেলার আসর ভেঙে দিয়ে গেল, সেখানে কিছু অবলম্বন 
ক'রে পড়ে থাকবার ত কিছু নেই। সেখানে ত সবই শুন্ত হয়ে গিয়েছে । সেখানে 
পাখীর সঙ্গীত নেই, জনমানব নেই, আছে শুধু বালুকারাশির বিস্তার। বস্তার 
প্লাবন এসে তাকে এখন ঢেকে দিয়েছে £ 
শৃন্ত মরুময় সিদ্ধু-বেলাতে 
বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র খেলাতে। 
ছেখায় জাগ্রত দিন 
বিহঙ্গের গীতহ্থীন, 
শৃন্ত এ বালুকালীন বেলাতে, 
এই ফেনতরঙ্গের খেলাতে । 
(স্মরণ ) 


সেক্ষেত্রেজোয়ারের জলে তরী ভাসিয়ে দেওয়াই তভাল। এমনও ত হতে 
পারে, ভেসে চলতে চলতে জীবনতরী ভিড়বে এমন এক নূতন স্ুবর্ণময় 
কুলে যা জীবনকে আবার সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই আকুল 
শোককে বক্ষে সংহত ক'রে অকুলে তরী ভাসিয়ে দিতে হবে নিরুদ্দেশ যাত্রায় : 


ছুলে রে ছলেরে অশ্র ছলে রে। 
আঘাত করিয় বক্ষ-কুলে রে। 
সম্মুখে অনস্ত লোক, 
যেতে হবে যেথা হোক-_ 
অকুল আকুল শোক দ্বলেরে, 
ধায় কোন দর ম্ব্ণকুলে রে। 
(স্মরণ ) 
যনে হয় সত্যইদকবির নৃতন হুবর্-কৃলের সন্ধান মিলেছিল। বৃত্যুর আকশ্মিক 
'াঘাত বখন এই প্রেমের অধ্যায়ের ওপর যবনিক1 টেনে দিল, তখন কবির ষন 


প্রেয এসেছিল চলে গেল সেষে ৪১ 


ছুটল ভিন্র ঘেশে। সেখানে প্রেয়সীর স্বান মিলেন '"জীবনদেবতা'। তখন 
প্রেষিক-কবি ক্পাস্তরিত হলেন ভক্ত-কবিতে। সীমার মাঝে অসীমের 
বিরহ-যিলন-মাধূরী প্রবাহিত করল নূতন কাব্যশ্রোত। তাই বুঝি রচন1 করেছিল 
সেই ব্রিবেণী-নঙ্গঘকে, যা কবির কাব্যজীবনের পরবতী অধ্যায়কে বিশিষ্টতা 
দিয়েছিল। তাই ত হল গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গ্ীতালির কাব্যসঞ্চয়, | 
তাই মনে হয় মুত্র এই আকম্মিক আঘাত যেন কবির কাব্যজীবনের 
পরবর্তী অধ্যায়টিকে ত্বরাহ্থিত করেছিল। প্রকৃতির কবি ও ভক্ত-কবির মাঝখানে 
যে ক্ষীণ পর্দাটি কিছুকাল তাদের মধ্যে ব্যবধান স্টি করেছিল, তা সরে যেতেই 
কবির প্রেযাম্পদ রূপে দেখা দিলেন ঈশ্বর। প্রেমের কবির ষধুময় কাকলী 
আচগ্িতে নীরব হয়ে গেল। 
হঃখের সেই চরম আঘাতের দিনে কৰি খেদ ক'রে বলেছিলেন £ 
প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার 
আর কভু আসিবে না। 
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার, 
তারি সাথে শেষ চেনা। 
(স্মরণ) 
সে অতিথিটি ছিল মরণ। কিন্তু সে ত দুঃখের আতিশয্যে আক্ষেপের কথ1। আর 
এক 'অভিথি ঠিক এসেছিলেন তিনি হলেন প্রক্কতির নান! সৌন্দর্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
থেকে যিনি ইঙ্জিতে তার উপস্থিতি কৰিকে জানিয়ে দিতেন সেই বিশ্বদেব। কবির 
শৃহ্য হৃদয়-আলন দীর্ঘকাল অপুর্ণ থাকে নি, বিশ্বদেব জীবনদেবত1-বেশে মনের মাহুয 
হতে তার হৃদয়ের গোপন আধার ঘরে আবির্ভ্ত হয়েছিলেন । তারপর নুরু 
হয়েছিল সেই অন্দপরতনকে নিয়ে নুতন গানের পাল!। তাই কি কবি 
গেয়েছিলেন £ 
দুঃখের তিমিরে যদি জলে তব মঙ্গল-আলোক 
তবে তাই হোক। 
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অনুতময় লোক 
তবে তাই হোক ॥ 


ওছে অন্তরতম 


,» 'জীবনদে বতা'-তত্ব রবীনত্সান্িত্যকুঞ্জে একটী বিশিষ্ট লতা। তার পত্র- 
পুষ্পের শোভা পে কুঙ্জকে বিশেষভাবে শ্রীমণ্ডিত করেছে । কিন্ত সে লতাটির 
প্রকৃত পরিচয় কি, সে সম্বন্ধে সুম্পই তথ্য বিশেব পাওয়া না। ফলে দেখা যায় 
বিভিন্র সমালোচক তার পরিচয় দিতে গিয়ে তার বিভিন্ন ব্যাখ্য। দিয়েছেন। কেউ 
তাকে একটি দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদা দিয়ে তার দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা 
করেছেন। কেউ বা তাকে কবির কাব্যপ্রতিভা বলে অডিছিত করেছেন। ফলে 
তত়ৃটি রঙল্তাবৃতই রয়ে গেছে । এই পরিস্থিতিতে স্বয়ং ববীন্্রনাথও তত্বটির ব্যাখ্যা 
করবার প্রয়োজন অনুভব করেছেন । ভার একাধিক ধচনায় তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন 
ভাবে দিয়েছেন। কিন্ত বিষয়টির দুরূহতার জন্ত নিজেও যা বলেছেন তা রহস্থের 
জাল ছিন্ন করতে পেরেছে কিনা, তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। তাই এক 
জায়গার স্প্ট ভাবেই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে পাঠক হয়ত ভভাকে ঠিক 
বুঝতে না পেরে বুহস্তবিলাপী ভাববেন । 

অথচ “জীবনদেবতা'-তত্ৃটি রবীন্্র-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংগ। তা 
অধ্যাহস্্যের দীপ্ডি নিয়েই কবির মধ্যজীবনে উদয় হয়েছিল এবং তার জীবনকে 
আনন্গসিক্ত করেছিল। সে আনন্দান্বভৃতি সভার সমকালীন রচনায় প্রতিফলিত হস্ে 
তাকে বিশেষভাবে সৌন্দর্যমণ্ডতিত করেছিল । এ-ছেন তত্তুটির পরিচয় ভাল রকম 
ন! পেলে রবীন্দ্র-লাঠিত্যের মাধূর্যের পূর্ণ-আস্বাদ গ্রহণে আমর! বঞ্চিত হব। এই 
প্রবন্ধে তারই চেষ্টা করা হবে। 

পথ ছুর্গম হলেও সৌভাগাক্রমে ববীন্ত্রনাথের রচনার মধ্যে বিক্ষিপ্ত নান! 
মন্তব্য এখানে আমাদের কাজে লাগবে । অন্ধকার পথে আলোকবতিকার মত 
তা আমাদের ঠিক পথে চলতে সাছায্য করবে। তার থেকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ 
আর কিছু তপাওয়া যাবে না| যিশি ক্ত্রকার ত্বার ভাব্যই যদি মেলে, তার উপর 
নির্ভর কত্বাই সব থেকে যুক্তিসঙ্গত । আমরা ঘেই পথ অবলম্বন করবার 
প্রস্তাব করি। 

গোড়াতেই একটা বিষয় পরিক্ষার ক'রে নেওয়া যেতে পারে যে, “জীবন- 
দেবতা'-৩ত্বটি দার্শনিক তন্তু নয়। তা কবির জীবনে আবির্ভাব হয়েছিল একটি 
উপলদ্ধি হিসাবে । যুক্তি-তর্কের পথে তিনি তাকে পান নি, তিনি তাকে পেয়েছিলেন 


ওহে অন্তরতম ৪৩ 


খ্বদয়বৃত্তি দিয়ে উপলদ্ধি ক'রে। তিনি ছিলেন সুল্ত কবি। তাই তার 
বৃরিভঙ্গি ছিল কবির দৃর্টিতজি। তার মানসিক গঠন সেই ধরমের যা কবির 
দেখা যায়। তা ভাবপ্রবণ, তা অহ্ভূতিপ্রধান,, তা গুফ-নীরস, হৃক্-নৃদ্্ 
বিতর্কমূলক বিচারে পরামুখ । দার্শনিক যুক্তি শ্বারা মমধিত বলে তিনি কোনে]: 
তত্বকে গ্রহণ করেন ন1। ভ্বদয় দিয়ে অনুভব ক'রে ভাল লাগলে তিনি সে 
তত্ত্বের গলায় বরমাল্য দেন। মোটামুটি বল! যায়, ভার উপলদ্ধি হ্ৃদয়বৃতি দিয়ে, 
মননশক্তির সাহায্যে নয়। ছজীবনদেবতা'-তত্বটিও যে হৃদয়বৃত্তি দিয়ে 
অন্থভব-করা-তত্ব একথ! তিনি নিজেই বলে গেছেন। তিনি বলেছেন £ 
“ঈশ্বর বিয়য়ক এই তত্ব কোনো দার্শনিক যুক্তির মধ্য দিয়ে আযার মনে 
গড়ে ওঠেমি। বরং শৈশব হতেই আমার স্বভাবের গতি যে পথে সেই পথে 
প্রবাহিত হয়েছে এবং একদিন হঠাৎ প্রত্যক্ষ উপলকিন্নপে মার কাছে 
আত্মপ্রকাশ করেছে) (রিলিজিয়ান অফ, ম্যান ) 
স্থতরাং দার্শনিক আলোচনার পথ এড়িত্বে আমরা যে পথে শ্বভাবত কবির 
মন আকুষ্ট হয়েছিল সেই পথেই এই তত্বটির অহ্সন্ধান করব। ববীন্ত্রনাথের 
স্বভাব ছিল প্রধানত অহ্থভূতিপ্রবণ | তাই তিনি মননশক্তির সাহায্যে জানাকে 
£কানে। দিন আমল দেন নি। ভার মতে তা বস্তুর বাহিরের পরিচয় এনে দেব মাত্র, 
তার অন্তরে প্রবেশ করতে ত1 অক্ষম । অপরপক্ষে হাদয়বৃত্তির মধ্য দিয়ে যে 
পরিচয়, ভার মতে ত। আরও সমৃদ্ধ । প্রথমটি জান! মাত্র আর দ্বিতীক্ঘটি পাওয়া, 
তা পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত করে । তিনি বলেছেন : “অবিমিশ্র সত্য সম্বন্ধে জান 
বা নিছক যুক্তির আবিষ্ষার বাহিরের বন্ত; তার! সন্ভার অন্তরের নাগাল পার ন1।'? 
( রিলিজিয়ান অফ. ম্যান) 
কবি তাই বাল্যকাল হতেই অঙস্থতৃতির পথে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। 
তিনি প্রকৃতির যধ্যে নানা সৌন্দর্যের 'াবিষ্কার করেছেন । তাদের বিষয়বস্ত ক'রে 
কবিতা লিখেছেন 1 তিনি মাহৃষকে তালবেসেছেন, তিনি ঈশ্বরকে ভালবেসেছেন। 
এদের নিয়েই তার কাব্যজীবন প্রবাহিত হয়েছে । আবার এদের নিয়েই তার ধর্ম" 
জীবনও গড়ে উঠেছে । এই ভাবে শহ্ভৃতির পথে ভার কাব্যজীবন তথা ধর্মজীবন 
ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে গেছে । কবি স্বয়ং বলেছেন যে এই ভাবে তার এই ছুটি 
ভাবধার। যে শৈশব হতেই পরম্পরের বাগদত্ত হয়েছিল তা দীর্ঘকাল তার অজ্ঞাত 
রয়ে গিষেছিল। তিনি তাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা যখম আবিক্কার করলেন তখন 
তারা উদ্বাহবন্ধনে পরস্পর বন্ধ হয়ে গেছে। এই যুগ্ম-অনুভূতির পথেই কবির জীবনে 
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একদিন “জীবনরেষতা “তত্ব হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই আত্মপ্রকাশের 
পূর্বে একটি প্রস্ততিপর্ব ছিল। সেই প্রস্ততিপর্বের ইতিহাসটি আমাদের প্রথফ 
আবিষ্কার করা প্রয়োজন । 

. কবি-প্রতিভার উদন্মেষের পর কবির প্রথম রাখীবন্ধন প্রকৃতির সংগে । প্রকৃতির 
বঙ্ষে নান! সৌন্দর্য ও শক্তির সমাবেশ সেই যুগে তার কবিমনকে আক করেছিল । 
নারিকেলশ্রেণীর উপর বাতাসের খেলা; সজল কালো মেঘের হুদূরে বিলম্বিত দেহ, 
উদয়-আকাশে উনার ভালে রাঙা টিপটি--এরাই তার হৃদয়কে প্রেরণা ভূগিয়েছিল 1? 
প্রশন্তি রচনা ক'রে বিশ্লিষ্টভাবে তাদের তিমি বরমাল্য অর্পণ করেছিলেন। কিন্ত 
ফেবল তাদের সৌনর্ধ-মাত্র তাকে আকুষ্ট করেনি, তাদের অস্তনিছিত এক নিগৃঢ় 
সন্বায় অন্তিত্বের ইংগিতও তিনি তাদের মধ্যে পেয়েছিলেন । শরতের আকাশের 
বুকে ইতস্তত সঞ্চরমাণ যেখখণ্ডগুলি শুধু তার নয়নরগ্রন করেনি, যিনি তাদের 
তালিয়েছেন তার কথাও তার মনে উদয় হয়েছে। তাছাড়া গগনে নীল নবঘন 
বিস্তৃত হয়ে যখন তিল ঠাই আর রাখে না, তখন কার জন্ত তার যেন মন কেমন 
ক'রে ওঠে। অবশেষে তিনি বৈদিক যুগের ধধির মত একদিন আবিষ্কার করলেন 
যে, প্রকৃতির যধ্যে বিভিন্র ক্ষেত্রে ধার আভাসে-প্রকাশ তিনি লক্ষ্য ক'রে আসছেন, 
তিনি এক সর্বব্যাপী সত্তা । তিনি প্রক্কতি এবং বিশ্ব সব কিছু জড়িরে প্রচ্ছন্নভাবে 
বিরাজযান। প্রকৃতির মধ্যে বৃক্ষে, লতায়, পত্রে, পুম্পে যে প্রাণম্পঙ্গন আমাদের 
নয়নরঞ্জন করে তারা আলোয়-চরা1 ধেহা। আর গগনে যে অগণিত নক্ষত্ররাজি 
নিশার আকাশ আলোকিত করে, তারা সব আলোকধেহু । তারা প্রকট, কিন্ত 
যিনি তাদের চরিয়ে বেড়ান সেই রাখালরাজাটিকে কোথাও দেখ যায় না, কেবল 
তাৰ বেপু শোনা যায়: 

এই ত তোমার আলোকধেছু 

সুর্য তার। দলে দলে-__ 

কোথায় বসে বাজাও বেণু, 

চধ়্াও যহাগগনতলে ॥ 
€গীতিমাল্য ) 
তার পরের অবস্থার “চিত্রা'র যুগে আমর! দেখি কবির একটি নৃতন উপলব্ধি 
লাভ হয়েছে। তা হল নিজের মধ্যেই একটি যুগ্মসস্ভতার আবিষ্কার। তার! 
উভভচ়েইভার ব্যক্তিত্বের অস্তরগত। একটি আকর্ষণ বোধ করে পরষসত্জার বহির্জগতের 
প্রকাশের প্রতি। নেখানে কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভার আহ্বান আসে। তাই তার 


ওকে অস্ধরতম | 


ব্যকিসন্কার সেখানে প্রকাশ বহু ও বিচিত্রজ্পে। অপর পক্ষে, তার আরও একটি 
আকুতি জাগে অন্তর্জগতে, একাকী পরমসত্তার একক প্রকাশের কাছে পূজা দিতে। 
“চিত্রা” কাব্য-পুস্তকে এই ছুই আকর্ষণের বিভিন্ন হুর প্রথম ধরা পড়েছে। এবার 
ফিরাও মোরে কবিতায় কবি বহু-বেশে বহির্জগতে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। 
বার “আবেদন? কবিতাক্ব ভার আকুতি জেগেছে দেবতাকে একক ভাবে নিভৃতে 
রেখে তার লেব। করবার। তিনি হতে চেয়েছেন নিস্ভৃতে তার মালঞ্চের মালাকর। 
জীবনের ছুই ভিন্ন মহলে কবির আকুতির বিভিন্ততা1 অনুসারে কবির ছুই ভিন্ন 
রূপ। 

এই কথাটি “চিত্র/'-শীর্ষক প্রধম কবিতাটিতেই করি বোঝাতে চেয়েছেন। 
বাহিরে বিনি বহু ও বিচিত্র, অন্তরে তিশিই একাকী । এ-ছটিই কৰির ভিন্ন জগতে 
ভিন্ন প্রকারের রূপ । কৰি নিজেই বলেছেন “তার কোনে! নায়ক-নায়িকা জীবের 
সত্তার বাহিরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের শ্মলাভিবিক্ত নয়।' ছটিই 
তার নিজ ব্যক্িত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পে প্রকাশ । এই যুগ্মসত্তায় মিলে 
পরমদেবতার জন্ত অর্থ্য রচনা] হয়েছে । বহির্ঞগতে প্রকৃতির কাব হিসাবে বছ 
ও বিচিত্র বেশে হার প্রকাশ তার জন্ত তিনি অর্ধ্য রচন1 করেছেন । আর অস্তর্লোকে 
জীবনের নিয়ন্তা হিপাবে কল্পনা ক'রে কবি ভার প্রতি অধ্ধ্য নিবেদন করেছেন মণের 
নিভৃত মন্দিরে | এর সমর্থনে তার নিজের এই উক্তিটি উল্লেখযোগ্য : 

“চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্ত শ্রেণীর। আমার 
একটি যুগ্মসত্তা আমি নৃভব করেছিলুষ, যেন যুগ্ম-নক্ষত্রের মত সে আমারই 
ন্যক্কিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল ।**-পরমদেবতার পুজ। যুগ্মলত্তায় মিলে, 
এক সত্ভায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সপ্তায় বাহিরের কর্মযোগে 
তার প্রকাশ? 

( “চিপ্রার হুচন1 ) 

এই যুগ্ম উপলন্ধির মধ্যেই যেন “'জীবনদেবতা-তত্তের বীজটি নিহিত রবে গেছে। 
কৰির যুগ্মসত্তার ছুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকর্ষণ | একটি ক্ষেত্র বাহিরের জগতে 
প্রকট । সেখানে পরমসত্তা বহু ও বিভিত্রক্ূপে ভাকে বৈচিত্র্যময় জীবনের খ্আন্বার 
দিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন | সেখানে বিশ্বদেবতার জগত-ছুড়ে আসন পাতা । 
আর একটি ক্ষেত্র তার অস্তর্লোকে । পেখানে তিনি একাকী থেকে একক ভক্তের 
নিভৃত পূজা পেতে উৎসুক | এই উৎন্ুক্যই যেন “জীবনদেবতা'কে স্থাপনের আসনটি 
ভার হরয়মশিরে রচনা! ক'রে দিয়েছিল । এই সম্পর্কে এটিও লক্ষ্য কয়বার বিষয় 
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ধে, এই “চিত্রা? কাব্যেই তার “জীবনদেবতা'শীর্ষক কবিতাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। 
যে-দেবত। তার ঘদয়ে বলে তার কাব্য তথ! জীবনতরীকে ভামিয়ে মিয়ে চলেছেন, 
যিনি তার মুখ হতে ভান! কেড়ে নিয়ে কবিতায় নিজের কথা কইছেন, যিনি 
খ্ন্ভর্যামী হয়ে তার সুখ-ছঃখে সমবেদন! জানিয়ে তার জীবনকে আসম্বাদ করছেন, 
তাকে তিনি এই কবিতায় প্রশ্ন করেছেন । প্রপ্ন করেছেন এই যে, সেই মনের 
মাহুবটিকে তিনি পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পেরেছেন কিনা । 
এই সম্পর্কে আর একটা প্রশ্ন আসে । প্রকৃতির নিবিড় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে 
বিশ্বের মধ্যে কবি এক শর্ধব্যাপী-সত্বার প্রচ্ছন্ন অবস্থিতির উপলব্ধি করেছিলেন । 
ডাকে তিনি কোথাও “নিত্যকালের মায়াবী' বলেছেন, কোথাও “নটরাজ+ বলেছেন। 
তিনি কল্পনা করেছেন, বিশ্ব জুড়ে তার নৃত্য চলেছে । মে নৃত্যের প্রেরণা হল 
আনন্দ। সেনৃত্যের তাল রক্ষা করে জন্ম-মৃত্যু, ভাঙা-গড়া, হাসি-কান্না, ভালো- 
মন্দ । নটরাজের সেই নুত্যের ছন্দ কবির চিত্তে প্রতিধ্বনিত হয়েছে । ছন্বভর! 
তার সেই তালে তালে নৃত্য নিত্য তার চিত্তকে ছশ্দিত করে। তার সেই নৃত্যের 
উদ্মাদন। পৃথিবীর বক্ষে ছড়িয়ে পড়ে ছয় খতুর নৃত্য লীলান্নপে : 
সেই আনন্দ-চরণ-পাতে, 
ছয় খতু যে নৃত্যে মাতে, 
প্লাবন বয়ে যায় ধরাতে 
বরন-গীতে, গন্ধে রে। 
(গীতাঞ্জলি) 
নেই সর্বব্যাপী সত্তাকে তিনি বিশ্বদেবও বলেছেন। তিনি বিশ্ব জুড়ে প্রচ্ছন্ন 
ভাবে বঙমান | কবি এইভাবে প্রকৃতির সহিত পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এক বিশ্বব্যাপী 
সততার পরিচয় পান। তার অভিজ্ঞতায় সববেশ্বরবাদ আত্মপ্রকাশ করে। 
অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তার দৃষ্টিভংগি কবির দৃষ্টিভংগি, তিনি 
ত বিশ্বব্যাপী সত্তার শুধু অস্তিত্ব জেনে তৃপ্তি পান না। তিনি তাকে শ্রীতির 
স্থন্ষের অধ্য দিয়ে পেতে চান। কারণ তার ধারণায় জ্ঞানা-বস্তরটি বাহিরের, 
তাঅন্ধরের পরিচয় এনে দিতে পারে না। তিনি চেয়েছিলেন তার ঘনিষ্ঠতম 
পরিচয়, যা একমাত্র সম্ভব ভ্বদযের অম্বদ্ধের ভিতয় দিয়ে। কিন্ত এই সম্পর্কে 
একটি প্রশ্র ওঠে যে, যিনি বিশ্বের সর্বত্র প্রচ্ছন্নক্ধপে বর্তষান তিনি কত বিরাট, 
তিনি কান্ত করেন সবার অলক্ষ্যে, কোন ব্যক্তিবিশেবের সহিত শ্রীতির অম্পর্ক 
পাতানে। ভার পক্ষে কি সম্ভব? যিনি এত বিরাট, ধার ধীশক্তি ক্ষ হতে 


ওহে অন্তরতম ৪৭ 


হক্তরঃ তিনি সপ্ভবত নৈর্যক্তিক সত্তা। কাজেই ভার সংগে প্রীতির সম্পর্ক স্বাপন 
করবার সম্ভাবনা! কোথায়? শ্রীতির সম্পর্ক স্বাপন করতে যে প্রয্বোজন ছটি 
ৰাক্তিত্ব-বিশি্ই সীমাবদ্ধ সম্ভার । শ্রীতি জ্ঞাপন কর! আর প্রতিঘধালে জ্রীতি 
পাওয়া না হলে ত হৃদয়বৃত্তির সংযোগ সম্পূর্ণ হয় ন1। 

মনে হয় কবির যনে এই প্রশ্ন জেগেছিল এবং তার একটি সন্তোষজনক 
যীমাংসাও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই বিরোধের 
সমস্বয় তিনি করেছিলেন এইভাবে । তাঁর ধারণা হয়েছিল বিশ্বসত্তার প্রকাশ ছুই 
বিভিন্ন পর্যায়ে হয়। একটি পর্যায়ে তিনি অপরিসীম ধীশক্কি দিয়ে বিশ্বকে 
নিয়স্ত্রিত করেন। সেটিকে তিনি কাজের প্রকাশ বলেছেন | সেখানে তার নিয় 
অমোঘ, সেখানে তার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সম্ভার মত 
কাঞ্জ করেন। পরমসত্তার আর এক পর্যায়ে প্রকাশ আছে যেখানে তিনি 
ব্যক্তিত্ব-বিশিই হয়ে প্রীতির আদান-প্রদান করতে পারেন । এটিকে তিনি ভাবের 
বা আনন্দের প্রকাশ বলেছেন। সুতরাং কজের জগতে যে প্রকাশ, সেখানে 
তিনি সর্বেশবরবাদের দার্শনিক সত্তা, আর ভাবের জগতে যে প্রকাশ, সেখানে 
তিনি ভক্তের ভগবানব্ূপে উদিত হন, প্রেম দেওয়া-নেওয়ার লীলা করতে। 

এই কথাটি তিনি নান! ভাবে তার প্রবন্ধে, তার কাব্যের ব্যাখ্যানমূলক 
ভাব্যে, এবং কবিতার মধ্যে নান! ভামায়ঃ নান। ভঙ্গিতে বোঝাতে চে! করেছেন । 
আমাদের উপরের প্রতিপাগ্ের সমর্থন হিসাবে তার কয়েকটি উদাহরণ এখালে 
এই সম্পর্কে স্বাপন কর! যেতে পারে । 

প্রবন্ধ হতে উদ্ধত উদাহরণ হিসাবে এই সম্পর্কে তার শান্তিনিকেতন” গুস্থে 
“সৌন্দর্য'-শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখ কর যেতে পারে। তিনি সেখানে সৌশর্ষের 
এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মোটামুটি বলতে চেয়েছেন যে, 
প্রকৃতির বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে এত যে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি তার ব্যবস্থা গুধু আমাদের 
দর্শনেন্ত্িয়ের অহ্রগ্নের জন্য নয়, "তার আরও গভীর তাৎপর্য আছে। এই 
সৌন্দর্যের প্রকাশ আসলে হল পরমসত্তার ব্যক্তিবিশেষের নিকট পাঠান প্রেম- 
লিপি। তার এই উপলন্ধি কি ক'রে হল তারব্যাধ্য। দিতে গিগ্সে তিনি পরয- 
সস্তার ছুই বিভিন্ন প্রকাশের কথা উত্থাপন করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন 
যে পরমপত্তার একটা প্রকাশ আছে যেখানে তিনি বিশ্বের লিয়াষক | তায় 
এই প্রকাশকে তিনি সত্যক্ষপে প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন | এখানে নিয়মের 
রাজ্য! এ ভিন্ন তার এক স্বতস্্র প্রকাশ আছে যেখানে তার হচ্ছ! মেনে 


৮ ছুই হনীবী 


চল! না চল! মাহুধের ইচ্ছাধীন। সেটিকে তিনি আনন্বরূপে প্রকাশ বলেছেন । 
'আনদের ক্ষেত্রে তিনি জগত জুড়ে নানা সৌন্দর্যের নিদর্শন স্বাপন ক'রে আমাদের 
ধরি আকর্ষণ ক'রে বলতে চেয়েছেন, আমার প্রেম তোষার দিচ্ছি, তোমার প্রেম 
আমার দাও। এখানে তিনি প্রতি মাহ্ৃষের প্রেষের কাঙাল, কিন্ধ মানুষ হচ্ছা 
করলে ত1! গ্রহণ করতে পারে, প্রত্যাখ্যান করতেও পারে । কিন্তু প্রত্যাখ্যান 
করলে সে পরমসত্ভার আনন্বরপের পরিচয় পায় না। এই সম্পর্কে তার নিয়ে 
উদ্ধৃত উক্ভিটি প্রণিধান যোগ্য £ 

“আমাদের প্স্তরাস্ার আমি-ক্ষেত্রের একটা শষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই 
আনদময়ের যে যাতায়াত আছে জগত জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে।** 
পেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আমতেন তা হলে জোড়হাত করে তাকে 
মামতুম $ কিন্তু, তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা 
আসন, সঙ্গে তার পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডস্ক! বাজিয়ে কেউ 


আসে না" 
( শাস্তিনিকেতন, সৌন্দর্য ) 


তিনি পদাতিকদের সঙ্গে নিয়ে আসেন না কারণ, তিনি এখানে মানুষের 
প্রেমের ভিখারী । জবরদস্তি ক'রে কি প্রেম পাওয়। যায়? তাই স্বাকে 
গ্রহণ করা বা না করা ফাহমের ইচ্ছাধীণ। এটি ত নিয়মের প্রকাশ নয়, 
কাছেই বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু গ্রষ্ণণ না করলে একটা মস্ত ক্ষতি আছে 
বৈকি, পরমপত্তার আনন্দময়-ন্ূপের পরিচয় হতে আমরা বঞ্চিত হই । তিনি 
তাই বলেছেন 
'এইঞ্রন্ধ বিশ্বপ্র্কতিতে সতের মৃতি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের 
মৃতি দেখি সৌন্দর্ষে। এই জন্ত সত্যন্ূপের পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশক, 
আননগরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে।? 
(শাস্তিনিকেতন, সৌন্দর্য ) 
রবীত্রনাথ ভার 'আয়পরিচয়ে' তার কাব্যজীবনের মধ্য দিয়ে কি ভাবে 
এই “জীবনদেবতা'-তত্টি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার বর্ণন! দিয়েছেন। ত! 
সংক্ষেপে এই । তার বিভিন্ন কবিতার মধ্যে বিভিন্ন অনুভূতি খণ্ডু-আকায়ে 
বিডির ভাবে প্রকাশ পেলেও তিনি পরবর্তী জীবনে উপলব্ধি করেছেন 
যেঃ তাদের মধ্য দিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যের যোগহ্ত প্রবাহিত হয়েছে। 
এ সন্বন্ধে প্রথমে তিনি লম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন পরে তার প্রতি তার মৃরি আক 


ওছে অন্তত ৪৯ 


হয় । তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার মুখ ছতে ভাষা কেড়ে নিয়ে অপর কে 
একজন ভার নিজ্গের কথা বলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন তার জীবনের সুষ্- 
হুঃখের অনুভূতির ভিতর দিয়ে কে একজন এক অথগ্ড তাৎপর্য গড়ে তুলছেন। 
তিনি কবির প্রবৃত্তিকে ছুঃখ দিয়ে আঘাত হেনে প্রেয়ের পথ হতে টেনে 
শ্রেয়ের পথে, কল্যাণের পথে প্রবর্তিত করছেন । যে অপ্রত্যক্ষ শক্তি ভার 
অন্তরের মধ্যে থেকে ভার জীবনকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তাৎপর্যপূর্ণ কারে 
গড়ে তুলছেন তাকেই তিনি 'জীবনর্দেবতা” নামে অভিহিত করেছেন। কবি 
বলেছেন : 

“এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অন্কৃল ও 
প্রতিকূল উপকরণ লইয়া! আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই 
আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।” 

(আত্মপরিচয় ) 
এই তত্্টি যে ধীরে ধীরে প্রথয় জীবনে আডাসে তার পরিচয় দিয়ে 
পরে একদিন হঠাৎ একটি দিব্যদৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল রবীন্দ্রনাথ 
তার অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতায় তার বিস্তারিত উল্লেখ 
করেছেন। তার ইংরেজি গ্রন্থ “দি রিলিজিয়ান অফ য্যান'-এ তা লিপিবদ্ধ আছে। 
সেখানে তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, এই তত্বের আত্মপ্রকাশ নুরু হয় 
ভার প্রথম জীবন হতেই, তার নিজের মতিগতির পথে । তা কোনে। দার্শনিক 
চিন্তাধারার পরিণতি নয়। পরে একদিন হঠাৎ তা আবিষ্কৃত হয় একটি 
দিব্যদৃষ্টির ভিতর দিয়ে। সেই দিব্যৃষ্টিখানি “নিঝরের স্বপ্রভঙ্গ' যে অভিজ্ঞতার 
উপরু প্রতিষ্ঠিত তারই অশ্নরূপ এক অভিজ্ঞতার ফল। এই পুস্তকে তিনি তার 
উল্লেখ করেছেন। ঘউনাটির সময় তিনি উত্তরবঙ্গে পৈত্রিক জমিদারীর 
তন্বাবধানের কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। সেদিন সকালে প্রাতঃকালীন 
কাজকর্ম শেষ হয়ে গিয়েছে, তিনি আশ্রয়স্কানে ফিরে এসেছেন। মানের 
পুর্বে তিনি জানালার মামনে এলে ধ্লাড়িয়েছেন। জানালার লামশে আছে 
বাজার । বাজারের অব্যবহিত পাশে অবস্থিত একটি যর] নদীতে প্রথম বর্ণের 
জল সবে নেমে আসতে তরু করেছে। হঠাৎ তার অন্তর উত্তাসিত করে 
একটি উপ্লন্ধি জাগল। তিনি যেন কুয়ালার মধ্যে পথ হাতড়াতে ছাতড়াতে 
1ৎ আবিষ্কার করলেন যে, তিনি নিজের বাড়িতেই এসে গেছেন। তিনি 
'আবিকার করলেন, তার সমগ্র জীবনের খণ্ড-অভিজ্ঞতাকে ব্যাপত ক'রে একটি 

ঞ 


১ হই খনীধাী 


লামহ্রিক তাৎপর্য বর্তমাণ!। তিনি আবিষ্কার করলেন তারই অন্তরের একটি 
ব্যক্চিস্ব-বিশিষ্ট সন্ভা ঠার 'আঅভিজতার মধ্য দিয়ে আক্মপ্রকাশের ইচ্ছা করছেন। 
তার উক্তিটি এই : $ 

“সে দিন পরাতে সেই গ্রাহে আমার জীবনের ঘটনাগুপি হঠাৎ একটি সতা- 
মণ্ডিত একো উদ্ভতাগিত হয়ে উঠল। যেঘটনাগুলি বিচ্ছিন্র তরঙ্গের মত বোধ 
হয়েছিল তার! আমার মনে একটি অনস্ত সমুদ্রে করূপাস্তরিত হল । আমার নিশ্চিত 
প্রতীতি হল গে একটি বিশেষ সত্ব! আমাকে এবং আমার বিশ্বকে ব্যপ্ত ক'রে 
আছেল এবং আমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভার পুর্ণ তম প্রকাশের সন্ধান 
করছেন।” | 

(দি বিলিজিয়ান অফ ম্যান ) 

হ্বতরাং “জীবনদেবতা" তত্ুটি দার্শনিক চিগ্তার ফল নয়, এটি কবির ব্যক্তিগত 
জীবনের একটি উপলনব্ধি। বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর তা স্থাপিত নয়, তা কবি- 
হাদয়ের একটি অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা কবির হৃদয়কে তাৎপর্যমণ্ডিত 
করেছিল, তার জীবনকে মাধূর্যে ভরে দিয়েছিল। 

পরমপন্তাকে 'জীবনদেধত।' কূপ প্রকাশ নিতে ছলে তাকে ব্যকিত্ব-বি শিষ্ট 
হতে হবে। সীযার বন্ধনে বছ্ধ হতে ভবে, তবেই ত ব্যক্তিবিশেমের সহিত তার 
শ্রীতির যোগ সভ্ভব | তবেই ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গী হয়ে ভার জীবনকে তাৎপর্যের 
পখে পরিচালিত করবেন । এই মম্পর্কেই প্র জাগে, যিনি বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ 
তিনি ত নৈর্ব্যজিক সত্তা, ভার এই ভাবে ব্যক্তিবিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্বাপন কি 
ক'রে সম্ভব? এই প্রশ্রের সমাধান কবি করেছেন একটি অভিনব পথে। তিনি 
ধলেন, পরযসত্তার প্রকাশ ছুই পর্যাক্ে? একটি কাজের প্রকাশ, অপ্রটি ভাবের 
প্রকাশ। এ বিষয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে । এইা যে সম্ভব তার পক্ষে যুক্ি 
হিসাবে তার একটি হুশ্দর কবিতা পাওয়া যায়। সেটির এখানে উল্লেখ কর! 
যেতে পারে। 

আকাশের হুর্য এত বিরাট, ত1 এমন বিপুল শক্তির আধার যে আকাশের 
মতই বিরাউ বস্তু চাই তাকে ধারণ করবার জন্ত । যা এত বিরাট, যার জ্যোতি 
কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম ক'রে মহাকাশের এক বিশাদ অংশ উত্তাসিত 
কবে, তার কাছে পৃথিবীর বক্ষে অবস্থিত ক্র বস্তগুলি উপেক্ষণীয়। এখন তাদের 
মধো কোনোটি যি হুর্যের ষঙ্গে প্রীতির সন্বন্ধ ভ্বাপন করতে উপৃগ্রীৰ হয়, তাকে 
বাতুলতা বলে পরিহাস কর! ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্ত কবি বলেন তাও 


ওহে অন্বরতম &€১ 


শপ 


সম্ভব কেন ত1 ঘটে । এই দেখো নক্ষত্র শিশিরবিশ্বু। সেশ্বত দেখে তপনের 
সংগে যিতালি করবার, কারণ নে জানে সে এত ক্ষুত্র আর তপন এত বড় যে বানাব 

অগতে তাদের যিতালি অসভ্ভব। তাই সে ছুঃখ ক'রে বলে 

“ছায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা 

ওগে! তপন তোমার দেখি যে স্বপন 
করিতে পারি নে সেবা ।" 
(উৎসর্গ ) 
কিন্ত তপন ত বাস্তবিক তাকে উপেক্ষা! করে না। তা! বিরাট হলে কি হবে, 
ক্ষত্র শিশির বিন্দুর সংগে মিতালি করতে সেও ত উদ্্‌গ্রাব। তাযদিনা হবে, তা 
ছলে তার রশ্মি শিশিরবিন্দুর বুকে প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করে কেন? তপন 
তাই উত্তরে বলে, 


“আমি বিপুল কিরণে ভূবন করি যে আলো 
তবু শিশিরটুকুরে ধর! দিতে পারি 
বাসিতে পারি যে ভালো ।” 
(উৎসর্গ) 
এখানে তপনের সহিত যদি পরমসত্তার তুলনা করি এবং শিশিরবিন্দুর 
সহিত ব্যক্তিবিশেষের তুলন1 করি, তা হলে কবি ইংগিতে যা বলতে চেয়েছেন তা! 
স্পই হয়ে ওঠে | হুর্ষের যেমন বিপুল কিরণে মহাকাশকে উত্তাসিত করবার শক্তি 
আছে, তেষন শিশিরবিম্ুর সংগে মিতালি করবারও শক্তি আছে। পরমসস্তারও 
তেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষমতার প্রকাশ। বিশ্বনিয়গ্রণের ক্ষেত্রে তিনি 
বিশ্বব্যাপী মহাশক্কি; প্রচ্ছন্নভাবে সর্বভৃতে, সর্বলোকে কাজ করছেন। আবার হদয়- 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিত্বের রূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে, প্রতি মাছুষের ছাদয়ের 
অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান নিয়ে তার সংগে প্রীতি বিনিময় করবার ক্ষমতা রাখেন। 
কবির “জীবনদেবতা” তত্ত্বের মূলে রয়েছে এই প্রতীতি। তিনি তাই বলেছেন £ 
পবিশ্বদেবত1 আছেন, তার আষন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারাঘস | জীবন- 
দেবতা বিশেষতাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার পীঠস্থান, সকল অহৃতূতি 
সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে । বাউল তাকেই বলে যনের মানুষ ।” 
(যাহুষের ধর্ম) 
এই সম্পর্কে বাউল সম্প্রদায়ের সাধনমার্গ যে রবীন্দ্রনাথের যনে এ বিষয় 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে কথ! উল্লেখ কর! যেতে পারে । উপরে উদ্ধৃত 


%২. ছুই মনীবী 


উক্তি হতেই তার সমর্ধন পাওয়া! যাবে! বাউলসন্প্রদায় পরমসত্তাকে ব্যক্কিত্তে 
ভূষিত ক'রে, যাহুমরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ক'রে তার পৃক্কা করেন। তাকে তারা 
“মলের মাঙুদা বলেন ; কারণ জুদক়মন্দিরেই, সাদের বিশ্বাস, ভ্ঞার উপস্থিতি । 
তাকে জার] 'নরনারায়ণ”ও বলেনঃ কারণ তিনি দেবতা হয়ে মাহুষের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে মাহুবরূপে দেখা দেন। এটি শুধু তাদের 
বিশ্বাম নয় তাদের উপলব্বি-করা তত্ব। মধ্যযুগের এক কবি-বাউল এ বিষয় 


এইবপ লিখেছেন, 
“ভুমি হলে নরনারায়ণ | 


এট! আ্রাস্তি নয়, এ কথা সত্য। 
তোমার যধ্যে অমীম সীমাকে খোজে, 
পরিপূর্ণ জ্ঞান খোজে প্রেমকে । 
আর যখন দূপের সঙ্গে অরূপ 
প্রেমের বন্ধনে সংযুক্ হয় 
তখন প্রেম ভক্তিন্ূপে সার্থক হয়ে ওঠে? 
(খ্রিলিঞ্িয়ান অফ ম্যান ) 
এখানে রবীন্দ্রনাথের “জীবনদেবত।' তত্ের সহিত বাউলের সাধনতত্বের 
আম্চর্শরকম সানৃশ্ট দেখা যায়। বাউলের উপলব্ধিতেও যে জ্কীবনদেবত! 
আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটি রবীন্রনাথের বিশেষ তৃপ্তির কারণ। তিনি তাই তাদের 
জম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 

“যে মানুষ কল মাহুষে অবস্থিত, বিশেন বিশেষ দেহধারী মাহষের মধ্যে 
থে অন্ূপ মাস্ষের প্রকাশ, তার সহিত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় এদের (বাউলদের ) 
জীবনরীতিতে পাওয়] যায় ।” 

( রিলিজিয়ান অফ য্যান) 

উপনিষদ্ধে একটি শ্লোক আছে যার বাংলা অনুবাদ এইব্প দাড়ায় £ “ছুটি 
পাখী আছে, তারা পরস্পরের সখা এবং এক সংগে একই বৃক্ষের আশ্রয়ে 
আছে। তাদের একটি হ্ুষ্বাহছ ফল ভক্ষণ করছে, অপরটি ভক্ষণ না ক'রে বসে 
রয়েছে রঃ এটির এরঠি ন্বপক অর্থ আছে। ছ্‌টি পাখীর একটি হল জীবাত্বা 


্ স্বা পর নতৃজা সথায়। 
সধানং বৃক্ষং পরিষন্ঘজাতে | 
তয়োরস্ক:ং পিল, দ্বান্তি 
অনক্মন্যোইি চাক দীতি ॥ 


উতর লাকী লা উরস 


ওছে গন্তরতষ ৪৩ 


এবং অপরটি পরমাম্বা। জীবাত্বা তোগী, সে সংসারে হুখছংখ ভোগ করে 
আর পরমাস্বা বিকারহীন চিত্তে তার সাক্ষ্য হয়ে বসে থাকেন। সীমার মাঝে 
অসীমের এই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে প্রকাশ, রবীন্্রনাখের "জীবনদেবতা” তত্র 
সমর্থন করে। 

কবি নিজেও সেটা নজর করেছিলেন এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
সমর্থনে ব্যবহার করেছিলেন । এ বিষয়ে তিনি এই মস্তবায করেছেন ; 

“উপনিষদে একটি রূপক গল্পে বল! হয়েছে যে ছুটি পাথী একই ডালে বলে 
রয়েছে, তাদের একটি খাচ্ছে, অপরটি তাকিয়ে রয়েছে । অসীমের সংগে সীমাবদ্ধ 
ব্যক্তির পরম্পর মম্বন্ধের এটি একটি চিত্র। যে পাখী শুধু চেয়ে থাকে, তার 
আনন্দের লীমা নাই, কারণ তা হল শুদ্ধ এবং মুক্ত আনন্দ। মাছুষের মধ্যে এই 
ছুটি পাথীই আছে? একটি হল বাতিব যা সংসার করে, অপরটি ছল মানসিক যা 
আনন্গরূপকে অহৃভব করে ।” 

(রিলিজিয়ান অফ ম্যান ) 
উপনিষদের এই উক্তি এবং বাউলের সাধনজীবনের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের 
সাধনায় কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিজের অভিজ্ঞতার সমর্থন ঘন্থত্র 
পেলে ধানিকটা বল পাওয়! যায় বৈকি । কিন্ত রবীন্দ্রনাথের “জীবন দেবতা" তদ্ব 
তার সম্পূর্ণ নিজস্ব” তা আত্মপ্রকাশ করেছে ভার মতি-গতিঃ তার অভিজ্ঞতাকে 
ভিত্তি করে। ত! ব্যাপ্ত করেছে শুধু তার কাব্যজীবনকে নয় তার কর্মজীবন 
ও ধর্মজীবনকেও। “জীবনর্দেবত।' তত্ব যখন উপলব্ধি হিসাবে তার নিকট আত্ম- 
প্রকাশ করেছিল, তিনি তখন উচ্ছুসিত চিত্তে বলে উঠেছিলেন, এত দিমে তার 
নিজন্ব ধর্মকে তিন আবিষ্কার করেছেন। এই তত্বৃর্তার জীবনের কতখামি অংশ 
পরিব্যাণ্ড করেছিল তা শিয়ে উদ্ধৃত তার উক্তি হতে বেশ বোঝ যাবে £ 

“আমি কামন] করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্ম- 
নিবেদনে-আযি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মছামানবের মধ্যে “যিনি সদা 
জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ঃ। আমি আবাল্য-অভ্যন্ত এঁকাস্তিক সাহিত্যসাধনার 
গপ্ডিকে অতিক্রম করে একদ। সেই মচামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের 
অর্থ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্ত আহরণ করেছি--তাতে বাইনের থেকে যদি বাধা 
পেকে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ 1” 

(আত্মপরিচয় ) 
এখন এই “জীবনদেবতা' তত্র বিশ্লেষণসুলক ব্যাখ্যার সময় হয়েছে । “জীবম- 
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দেবত1' কোনো জারশনিক তত্ব নর । তা কবিহবদয়ের উপলব্ধি হতে লব্ধ বন্ত। 
তার কোনো দার্শনিক সবর্থনযূলক বুক্ধির প্রশ্ন ওঠে ন। তা হল কবির অনুভবের 
বিষয় | কাজেই তার বাব অধ্িতব আছে কিনা সে প্র অবান্তর। তা এক 
গভীর উপলব্ধি ছিলাবে একদিন কবির হাদয়ে উদয় হয়েছিল । তা ভার কর্মজীবন, 
ধর্মজীবণ এবং লাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রতাবাহ্িত করেছিল। এইটিই হল 
এখামে সবার বড় কথা। আরও বড় কথা এই যে, তা তার জীবনকে আনব্ব- 
শিক্ত করেছিল। আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই তত্তবকে বিচার করতে হবে । 

ভিশিবলদেবত।' তত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এখানে কৰি একটি 
ঘোটানার মধ্যে পড়েছেন। ভার মন ডাকে এক লিগ্ধান্তে টানতে চেয়েছে, আর 
হয়ব টানতে চেয়েছে অগ্ঠ সিদ্ধান্তে । এই দোটানার সংঘাতের মধ্যে পড়েই 
ধেন তার সযাধানের জন্ত কবি “জীবনদেবতা'কে আবিষ্কার করেছেন। ভার 
মনে যিনি দার্শনিক আছেন তিনি আবিষ্কার করেছেন সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এক 
অবিচ্ছিন্ন সন্তার প্রচ্ছন্ন অবস্থিতি। এই সত্তা সকল দেশে, সকল কালে, সকল 
রূপে বর্তষান। তারই অন্ত ভার কোনে। বিচ্ছিন্ন প্রকাশ নেই। তিনি সবকিছু 
নিয়ে, সব কিছু জড়িয়ে অপ্রকটন্ধপে বর্তমান । একেই বলে সর্বেশ্বরবাদ | 
উপনিষদের খবি এই সর্বেশবরবাদের গলায়ই বরমাল্য দিয়েছেন । 

কিন্তু তার অন্তরে যিনি কবি আছেন তার এই উপলব্ধিতে স্বীকৃতি নেই। 
তিনি প্রেমের কাঙাল, তিনি যননের থেকে অনুভূতিকে সম্মান দেন বেশী। যিনি 
লবকিছু জড়িয়ে আছেন? ধার বিশেষ আকার নেই, যিনি ব্যক্তিত্বের দ্ূপ ধরেন না, 
ত্রায় সঙ্গে ত গ্রীতির সম্পর্ক স্বাপন সম্ভব নয়। তার অন্তরের কবিটি বলেনঃ সে 
কথা আমার বিশ্বাস হয় না। পরমসত্তা1 হতে পারেন বিরাট, কিন্ত তিনিও 
ব্যক্তিরূপে আমার সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্বাপন করতে পারেন। শুধুকি পারেন, 
তিনি প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে একাস্ত আগ্রহশীল | ত| না হলে, প্রেষের গ্ীতি- 
কাব্য রচনা হয় নাযে। তা ন! হলে সকল আকাশ, লকল ধরণী জুড়ে এত 
ধৌখর্ষের ছড়াছড়ি যে বৃথা হুয়। কবির ভাষায় বলা যায় : 

প্লান ছলে, নামা কলায়, বিশ্বের সর্বত্র আমাদের এত অসংখ্য ভালে! 
লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্ছেন কেন? এই ভালে! লাগাবার অপ্রয়োজনীয় 
আয়োঞ্নের কি অন্ত আছে? তিনি নান ফিক থেকে কেবলই বলছেন, তোমাকে 
আধার আনন্দ দিচ্ছি, তোযার আনন্ব আমাকে দাও ।” 

( শাস্তিনিকেতন, লৌন্ধর্য ) 


ওছে অন্তরতন & 


কাজেই প্রয্বোজন হয়ে পড়ে একটা যীষাংসার। সেই পথেই কবি “জীবন” 
দেবতা'কে আবিফার করেছেন। সর্বেশ্বরবাদের যিনি ছিলেন *বিশ্বদেষতা” তিনি 
ব্যক্তিত্বের সীমায় চিহ্নিত হয়ে 'জীবনদেবতা' দ্ধপে আবিভূতত হছজেন। বহিধিশে 
তিনি অপ্রকট, তাকে বিশেবরূপে পাওয়া যায় ন!। অন্তর্লোকে তিনি একাকী, 
তিনি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট। তিনি সেখানে আমার বন্ধু, তিনি সেখানে আমার 
প্রেমিক । তিনি সেখানে বসে আমার ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, অথচ 
আমার সকল ভালে! লাগা মন্দ লাগা, হুখদুঃখের অংশী হয়ে থাকেন। তিনিও 
আমারই যত ব্াক্কিত্ববিশিই্ই মানুষ । কিন্ত মনের মধ্যে থাকেন। কাজেই ভাকে 
“মনের মান্য" বলা যায়। তিনি সকল মানুষের মমে থাকতে পারেন। কাজেই 
তিনি “বিশ্বমানব'ও বটেন। এই ভাবেই এই দোটানার খগুন হল। যিনি 
অসীম ছিলেন তিনি সীমার মাঝে ধরা দিলেন, আমাকে গোপনে ভালোবাসবার 
জন্ত | কবি তাই ভার এই বর্ণন1 দিয়েছেন £ 
যে জন দেয় ন! ধর] যায় যে দেখে 
ভালোবাসে আড়াল থেকে 
আমার মন যজেছে সেই অরূপের 
গোপন ভালোবাসায় । 
(অরূপরতন ) 
যেখানে তিনি অসীম সেখানে তিনি বিশ্বদেব, তিনি উপনিষদের সর্বেশ্বর- 
বাদের ব্রঙ্ধ। তাই বলে তিনি ব্যন্কিবিশেমের সহিত গ্রীতির বন্ধনে ধর! দিতে 
অসম্মত নন, বরং উদৃগ্রীব। তিনি ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসেন, কিন্ত আড়াল 
থেকে ভালবাসেন । ভার সংগে ভালবাসার সম্বন্ধ স্বাপন করা যায় হুদয়ের নিভৃত 
আসনে, তাকে “জীবনদেবতা” ন্ধপে প্রতিষ্ঠিত করলে । এখানে তিনি যেমন 
বাউলের “মনের মাহৃন' তেমন কবির 'জীবনদেবত]? | এইঘাবে দেখা যাবে এই 
'জীবনদেবতা? তববটিতভে ছুটি বিভিন্ন তত্ব যেন একীভূত হয়ে গেছে। উপনিষদের 
সর্বেখ্বরবাদ যেন বাউলের “নরনারারণ” ব1 বৈষুবের “ভৰক-ভগবান' তত্ববের সঙ্গে 
সধ্য স্কাপন করেছে । ফলে অদ্ভুতভাবে উভয়ের সহাবস্থিতি শুধু নয়। মিলন সস্ভব 
হয়েছে। 
এই বিশ্লেধণটি, মনে হয়, ববীন্দ্রনাথের নিজের মনেও উদয় হয়েছিল। 
. অধ্যাপক টমসন তাকে “ভীবনদেবতা” তত্ত সন্ধে প্রশ্ন করায় তার ব্যাখ্যান দিয়ে 
রবীন্্রনাথ একটি চিঠি দিয়েছিলেন । রবীন্সাহিত্য-সম্পকিত ভার ইংরাজি পুশ্তকে 
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তিনি তা উদ্ধৃত করেছেন । সেই মন্তব্যটি এই সম্পর্কে আমাদের এই প্রতিপাঞ্ছের 
সমর্থনে উদ্ভৃ্জ করা করা যেতে পারে । সেই চিঠিতে তিশি বলেছেন : 

“এই তত্তুটির ছটি ধারা আছে। একটি হল বৈষব দ্বৈতবাদ যা জীবাত্বার 
পথক অন্তিস্থ সম্বন্ধে সচেতন, অপরটি ছল উপনিষদের অ্বৈতবাদ | ঈশ্বর প্রতি ব্যক্ষি- 
বিশেষের প্রেষের তিথারীও বটে এবং বেদাস্বিক একীকরণের আদর্শে সকল 
বস্তর ধারক-সত্বাও বটে ।”* 

মনে হয় “জীবনদেবাত।? তত্বটি ভার কাছে এত মধুর লেগেছিল বলেই 
রবীন্দ্রনাথের রঙ্নায় তা এমন বিরাট অংশ দখল ক'রে বসে আছে। শুধুকিতার 
কাব্য? ভার প্রবন্ধ, হার আগ্মপরিচয়- কাহিনী, শান্তিনিকেতন গ্রন্থে ছড়ান তার 
বছ প্রার্থন। সভা প্রদত্ত বক্তৃতা, এই তত্বের নানাভাবে ব্যাধ্য। করতে প্রয়াস 
কয়েছে। তার দার্শনিক গ্রন্থ ইংরাজি “রিলিজিয়ান অফ ম্যান' ত একরকম এই 
তন্তুটির ব্যাখ্য।। 

তার প্রশাব তার জীবনে এভ গভীর ও এত ব্যাপক যেঃ ন্ধপকে লেখা 
একাধিক নাটকের মধ্য দিয়েও এই এবীবনদেবতা' তত্র ব্যাখা তিনি দিতে চেষ্টা 
করেছেন | তার প্রণীত “রাজা নাটক ও “অন্ূপরতন' নাটকের বিষয়বস্তু এক। 
উত্তয়েরই নায়িক! বাণী শ্দক্ষিণা, উভয়ই ন্বপকে লিখিত নাটক। যিনি দেখা 
ধেনন। অথচ রাণীর সঙ্গে অন্ধকার ঘরে মিলিত হন? এমন এক মানববেশী নায়কে 
কাহিনী অবলম্বন ক'রে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা এই ভ্ীবনদেবতা' ও | 
তিনি নিজেই লিখেছেন যে “রাজা” নাটকটিকে ভছিয়ে নিয়ে নৃতন পরিপাটি রূপ 
দিয়ে তারই তিনি নাম দিয়েছেন “অনরূপরতন?। আমাদের এই প্রতিপাগ্ঠটিকে 
“অক্পুপরতন' হতে বচন উদ্ধৃত ক'রে প্রমাণ করবার চে&া করা যেতে পারে । 

'অন্ূপরতনের' মুখবন্ধেই কবি এই ব্বপক নাটকখানির বিষয়বস্তু সম্প্কে এই 
ধন্ব্য করেছেল: | 

“যে প্রভু মকঙগ দেশে, সকল কালে, সকল রূপে- আপন অন্তয়ের আনন্দরসে 
ধাহাকে উপলবি করা যায়--এ নাউকে তাহাই বণিত হইয়াছে ।” 

কাজেই আলোচনার বিষয় ছলেন পরমপসত্ত্। তিনিই ত সকল কালে সকল 
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রূপে আছেন। তিনিই উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের ত্্্ঘ। তিনি খধু নৈর্যক্তিক 
ব্রচ্ম নন, তিনি প্রভু ২তাকে বিশেষ ক'রে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে উপসন্ধি কর! যায। 
কিন্ত ত। সম্ভব বহিধিশ্বে নয়, কারণ সেখানে ভার বিশেষ প্রকাশ মেই। সে 
উপলবি লস্ভব অন্তরের মধ্যে। এই কথাগুলিই এই ক্পক নাটকের চকিদ্রগুলি ও 
ঘটনাসংঘাতের মধ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। গ্রন্থে স্বয়ং কবি এই অস্তুব্য 
করেছেন। 

এই প্রভৃকে কোথায় পাওয়া যায় তার আভামে একটি ইঙ্গিত পাই, নাটকের 
প্রথম অংশে একটি গানের ভিতর দিয়ে। তা বলে প্রভু আমাদেন্স গ্রীতির পিয়াসী 
হয়ে আমাদের হদয়ের দরজার কাছে এলে আনাগোন! করেন। না ডাকলে 
ফিরে যান, কারণ শ্রীতির ক্ষেত্রে ত বল প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে না। যে ভাগ্যবানের 
দরজায় ার আনাগোন। চলেছে তারই সে বিষয় অবহিত হতে হবে, তাকেই ত 
আহ্বান জানাতে হবে । তবেই তিনি আসবেন। দক্ষিণ বায়ু ত সেই উপদেশই 
দিচ্ছে: 

“চেয়ে দেখিস নারে ছাদয়ঘারে কে আসে যায়-- 
তোর] শুনিস কানে বারতা আনে দখিনবায় |” 
( অন্ূপরতন ) 

নাটকের নায়িকা সুদর্শনার রাজার সঙ্গে মিলণ হয় অন্ধকার ঘরে। সেখানে 
ভার গ্রীণ্তর স্পর্শ পাওয়া যায়, কিন্ত ভাকে দেখা যায় না। বাণীকিস্ততর্তার আড়াল 
হতে ভালবাসা পেয়ে সন্ত নন | ধার গ্রীতি এত ন্সিপ্ধ ট্তিনি না জানি কত সুন্দর | 
তিনি তাকে আলোকের জগতে এনে আর পাচজনের মাঝখানে দেখতে চান। 
তাকে যতই বোঝান হয় সেই রাজাকে বাছিবে খুঁজতে নেই, খুজতে গেলে মেকি 
রাজাকে ভুল করে রাজা বলে ধরে বসবার সম্ভাবনা আছে, তিনি শুনলেন না, 
ভাকে বাছিরে দেখতে চাইলেন। তখন তার আয়োজন হল। যেষন আশঙ্কা 
কর! গিয়েছিল, তিনি এক মেকি শুদর্শন রাজার গলায়ই বাল্য দান ক'রে বসলেন। 
কারণ, তিনি তার রাজাকে হুন্দর বলে কলপন! করেছিলেন। 

শেষে অনেক দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার যধা দিয়ে যখন তার ভূল ভাঙল, তিনি 
তখন রাজাকে দেখলেন কালো রূপে । নুদর্শনা ভার অভিজ্ঞতার কথ বর্ণল! 
ক'রে বলছেন, 

প্তয়ানক, সে তত্বানক ! মে আযার স্ররণ করতেও ভয় হয়) কালো! 
কালো"আমার মনে হলে] ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো 


৮ ছুই যলীবী 


“““কালো-ঝড়ের মেঘের হতে! কালো কুলশুন্ত সমুস্তরের মতে! কালো!” 
(রাজ) 
তিনি ত কালো হযেনই, কারণ গার যে বিশেষ কোনো র্মপ নেই, তিনি 
অয্পরতন। রূপের কালি যতক্ষণ চোখে লেগে থাকবে ততক্ষণ ত ভাকে পাওয়া! 
যাষে লা, ব্বার তাকে দেখবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই স্ুরঙ্গমা ডাকে বলছেন, 
“সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধৃতে হবে। সেই আনার রাজার সকল-ব্প- 
ভোবানে) ক্ষপের মধ্যে । রূপের কালী যাঁকিছ চোখে লেগেছে সব যাবে ।” 
তারপর বাজার সঙ্গে যখন তার অন্ধকার ঘরে আবার দেখা হল রাণী তাকে 
বললেন, “তুমি হন্র নও প্রভু? অন্থপম 1” রাণী আরও উপলন্ধি করলেন যে যিনি 
খসীম, যিনি সর্বত্র প্রচ্ছপ্নকূপে বর্তমান ডার ত বিশেষ কোনো কূপ নেই, তাই ভার 
কূপের ছায়াও লেই। তবে যিনি খ্ভাবত কায়াহীন তিনি ব্যক্তিগত সম্বন্ধে ভক্তের 
সঞ্চিত প্রীতির বন্ধনে বন্ধ হলে ভক্তের মধ্যে তিনি কায়! পান। সেখানে তাকে দেখা 
যায় না, পাওয়| যায় আর তাকে পেলে ত আনন্দের অবধি থাকে না। এই 
ছল সীমার মাঝে অমীষের যিলনের রহন্ত | তাই দর্শনা বলছেন, “আমার মধ্যে 
তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার 
রূপ আপনি দেখতে পাও। সে আমার কিছুই নয় সে তোমার 1” 
এই কথারই প্রতিধ্বণি পাই কনিরচিত গীতাঞ্জলির একটি কবিতায় £ 
তোমার আলোয় নাই ত ছায়া, 
আমার মাঝে পায় সে কায়া-- 
হয় সে আমার অশ্রজলে 
দুর বিধূর | 


রঙ 


যে ভাবে পরম এক 


মহামনীধী শঙ্ষরাচার্ষের মায়াবাদের সহিত আমরা অল্পবিশ্তর পরিচিত। 
তার প্রচারিত দর্শশকে আমর] মায়াবাদ বা! অদ্বৈতবাদ বলে জানি। তার 
সংক্ষিগর পরিচয়ও সাধারণ শিক্ষিত মাহুষের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেছে। মায়াবাদ 
বলতে সাধারণ মান্য বোঝে, এ হল সেই দার্শনিক তত যা প্রচার করে 'ব্রদ্ম সত্য 
জগৎ মিথ্যা ।” 

কিন্ত শঙ্করাচার্য যে মায়াবাদ প্রচার করে গেছেন,ঃ এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার 
সঠিক পরিচয় দেয় ন। তিনি ঠিক এমন কথ! বলেন না যে, আমাদের ইন্্িয়লিচয় 
বছ বস্তসমন্বিত বৈচিন্বাময় যে জগতের পরিচয় দের) ৬1 মিথ্যা11 তিনি বরং বলেন 
যে তাও সত্য, তাও ব্রদ্ধেতেই অধিষ্ঠিত। তবে তাকে দেখার ভূলে আমরা বহু 
ও বিচিত্রন্ূপে দেখি । জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্ম ও ভুগৎ্ একই, তবে আমাদের 
ইন্ত্রিয়গুলি জগৎ সম্বন্ধে ঠিক পরিচয় আমাদের এনে দেয় না। 

কথাট! বোঝা! বড় শক্ত হয়ে পড়ছে। অন্য ভাবে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। 
বিশ্ব কি বহছ্বিশ্লি্ই সম্পর্কহীন বস্তর লমপ্রি, না একই সত্তার প্রকাশ? এটি 
হল দর্শনের একটি মূল লমস্ত!। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, বিশ্ব অসংখ্য বিশ্লিষট 
বিক্ষিপ্ত বন্তর সযষ্টি মাত্র। আমাদের দেশে বৈশেধিক দর্শনের স্থাপরিতা কণাদ 

& তাই বলেছিলেন । তিনি বহু কণার সমহ্রির ভিত্তিতে বিশ্বের ব্যাখা করেছিলেন । 

তার দর্শকে তাই কণাবাদ বলা যায়। গ্রীস দেশের দার্শনিক ডিযোক্রাইটামও 
এক অহ্ন্ধপ মত পোষণ করতেন। তার যতে বহবিশ্রিষ্ট অপুর সমষ্টি শিয়ে 
বিশ্ব রচিত। 

কিন্তু যানুষের জ্ঞানের প্রপার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাছুম লক্ষ্য করেছে যে, বিশ্বে 
ঠিক বিশ্লিষ্ট নান বস্তর সমাবেশ নেই । যাকে বহু ও বিচিত্রক্পপে আপাতদৃ্িতে 
দেখি তার বিভিন্র অংশের মধ্যে সাযঞ্জস্ত। শৃঙ্খলা এবং উদ্দেশ্ট-প্রণোদিত কার্শধারা 
লক্ষ্য করাযায়। এই অভিজ্ঞতার ভিতিতে দার্শনিক চিন্তাধারা এক নৃত্তন পথে 
যায়। ফলে একটি নৃতন তত্বের জন্ম হয়, যা বলে বিশ্ব বুকে নিয়ে এক। 
বিশ্ব নরল ভাবে একক বস্তু নয়, তা জটিল ভাবে এক। তার যধ্যে বিভাগ আছে, 

রী সেই বিভাগগুলির যধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্ক লিগ্ভমান। তাদের বহুত্বকে 

নাগ ক'রে একত্ব প্রকট। 


শঙ্বরাচার্য এই ছুই দার্শনিক মতের কোলোটিকেই গ্রহণ করতে পারেন নি। 
বহবাদকে ত্তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ত বটেই, এমন কি বহুবিশিষ্ট জটিল 
একবাদকেও তিনি শ্বীকার ধরেন না। ভার হতে বিশ্ব একটি অখণ্ড সতাস্বনপ । 
ভার মধ্যে বহর শ্ান নেই । ভার মধ্যে বিভাগের অবকাশ নেই । তাকে তিনি 
্রক্ষম্‌ ব! আগ্মন বলেছেন। তার প্রক্কত্তি তল চৈতন্তরূপ। তাই তাকে তিনি 
“নিবিশেষ চিন্মান্রম বলেছেন ভার মতে ত্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, তার প্রক্কতি 
চৈতস্ত্বরাপ, যেমন লবণখণ্ের প্রকৃতি) তা লবণের আন্বাদময় | সাধারণ ক্ষেত্রে 
চিৎশক্তিবিশিষ্ক সত্তার টিৎশক্তি প্রকাশ ভয় জাভা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্কের ভিদ্ধিতে। 
জানবার বন্ত একটা থাকবে তবেই ত চিৎশক্তি-বিশিষ্ট সত্তার প্রকাশ প্রকট হতে 
জানবার বত্ কিছুনা থাকলে আমার যন জানবে কি? কিন্ত ভাব মতে ক্রক্ষ 
সম্পর্কে এ কথ! খাতে না। জয় বস্তব থাক বানা থাক এই চিৎশক্তি নিত্য 
বিরাজমান । তিনি সলেন মহাশৃদ্ঠে কিরণ গ্রহণ করবার জন্ বস্ত্র থাক বানাই 
থাক হ্থর্য যেমন কিএপ বধণ করে ব্রদ্ধের সেইরূপ জেয় বস্ত্র না থাকলেও 
জ্ঞাতৃক্ষপ নিতাপ্রকট | তিনি জ্য়বিহীন জ্ঞাতৃগুণবিশিষ সত্তা। 

যিশি চিন্ময় ও অবিভাজ্যরূপে একক সন্ত, ষ্জাকে তবে কেন আমরা বন, 
বিভিন্ন ও বিচিত্র কূপে দেখি? তিনি বলেন তার জন্বা আমাদের ইন্ত্রিয়গুলি 
খাদিক পরিমাণে দামী | তারা ক্কার যে পরিচন্থ আমাদের এনে দেয় তা ভুল 
পরিচয় | যার বাস্তব কোনে! ভিত্তি নেই থা সম্পূর্ণ অলীক অথচ দেখি, তাকে 
আমরা ভ্রান্তি বলতে পারি। যার বাস্তব ভিত্তি আছে অথচ আমরা যাকে তার 
প্রকৃত দ্ুপ হতে ভিগ্র আকার দোঁখ তাকে আমব্তা মায়া বা মতিজম বলি। স্প্রে 
যাঁ দেখি ত। প্রথমটির উদাহরণ, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। মরুভূমির 
তগ্ড বালুত্বরে আমরা জল দেখি । তাকে বলে মরীচিকা। এটি মতিভ্রমের 
উদাহরণ । তগ্ত বালুকাস্তরের ওপরের বামু কাপে। তার সেই কম্পনকে 
আমর] জলের প্মাকারে দেখি। তা ভ্রান্ত নয়, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়, তা? 
হলে তাকে কেবল তপ্ত বালুর ওপর লা দেখে যেখানে সেখানে দেখতাম। 
পঙ্বরের মতে য। নিরবচ্ছিন্র'ভাবে এক, তাকে যে আমরা বহুন্ধপে দেখি তাও 
যতিভ্রমের মত জিনিষ | তা অসম্পূর্ণ ভিতিহীন নয় ত1 মিথ্যা নয়ঃ ত। সতোর 
ওপর প্রেতিিত। কিন্ত আষর! তার অপব্যাখ্যা করি। যেমন তণ্রব বাযূত্বরের 
কষ্পনকে আমরা হরীচিকা বলে ভূল করি। ৰ 

কেন এষন দেখি 1 তারও তিনি ব্যাখা? দ্িয়েছেন। তিনি বলেন, এখালে 


যে ভাবে পরম এক ৬১ 


একটি বিশেষ শক্তি ক্রিয়া করে, তাই নিরবচ্ছিম্নরভাবে এককপী ব্রন্ষকে বছরূপে 
বিকৃত বা বিবতিত করে-বানুক তাপ যেষন বালুকান্তরের কম্পনকে বিবতিত 
ক'রে মরীচিকার রূপ দেয়। একটা মোজ! লাঠির খামিক অংশ জলে ডুবিয়ে 
রাখলে তাকে বাকা দেখাবে । এখানে জলের হুর্যকিরণকে আংশিক ভাবে 
বাক) দেখাবার শক্তি তার ব্ূপকে বিকৃত করে। জলের বিকৃত করবার শক্তি 
এখানে দৃষ্িত্রম ঘটায়। অপব্যাখ্যাই এই ভ্রান্ত উপলব্ধির কারণ। যে শক্তি 
একক ব্রহ্ধকে বছুন্ধপে বিকৃত করে তাকে তান মায়! বলেছেন । 

শঙ্কর-প্রচারিত এই মায়্াবাদ বিশ্বের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক তত্ব । ভার 
হীক্ষ বিশ্লেষণ-শকতিঃ তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তিপ্রয়োগ এবং শ্বচ্ছ সুম্পষ্ট ভাষা! গার 
নৈসগিক মনীষার পরিচয় দেয়। এমন বিশিষ্ট দার্শনিকের হাতে যার প্রতিষ্ঠ।, 
সেই মায়াবাদ কিস্ক সোজাসুজি তার নিজস্ব স্থষ্টি ছিসাবে আত্মপ্রকাশ করে 
নি। ভার নিজের ধারণ। এই যে তার উৎপত্তি তিনি আবিফার করেছেন 
উপনিঘদের বচন হতে। উপনিধদের দর্শনকে একটি সমগ্র ক্ধাপ দেবার জন্ত 
মহঘি বদরায়ণ ব্রক্ষহত্র রচনা করেন। শঙ্করাচার্য এই উপনিধদগুলির 
এবং তথ! ব্রক্ষহুত্রের ওপর ভাষ্য লেখেন। এই ভাষ্যগুলির ওপরেই তিনি 
যায়াবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাঞ্জেই পরোক্ষভাবে ভাঙষ্ের মধ্যে তার 
জন্ম। উপনিষদে প্রচারিত দার্শনিক তত্বের ব্যাধ্য। হিসাবে তাকে তিনি প্রবতিত 
করেন। 

এখন প্রাান উপনিষদগ্লি যায়াবাদ সমর্থন করে কি না, এ লিয়ে বিশেষ 
বিতর্ক আছে । অনেক মনীধী শ্বীকার করতে প্রস্তৃত নন যে ত1 সমর্থন করে। 
বাংলার ্রীচৈতনদেৰ তার এক প্রককষ্ট উদাহরণ। তার বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ 
চৈতন্তচরিতামুতে বলা হয়েছে কেমন ক'রে মায়াবাদ সম্পর্কে বিতর্কে তিনি 
জড়িয়ে পড়লেন। একবার এক মায়াবাদের মমর্থক পণ্ডিতের দল তার ভক্তি- 
বসায় ত প্রচারের নিন্দা করেধিলেন এই যুক্তিতে যে তা বেদাস্তের পরিপন্থী । 
এই শিয়ে তাদের সঙ্গে ভার বিতর্ক হয়েছিল। এই বিতর্কের বিষয় ছিল, 
প্রান উপনিষদগুলি যায়াবাদ সমর্থন করে কি ন1। শ্চৈতন্তের মতে তা করে 
না; ত্তিনি এই সম্পর্কে এই অন্থযোগও করেছেন যে শক্করাচার্য তার তাকে 
উপনিধদের ঠিক ব্যাখ্যা করেন নি। 

এই অস্থযোগের কি সত্যই কোনে! ভিত্তি আছে? আমর! প্রথমে এই 
প্রশ্রটির উত্তর দিতে চেষ্টা করব । আমর! দেখতে চে! করব, প্রাচীন উপনিষদ 


ষহ - ছুই ষনীধী 


মায়াফাদকে সমর্থন করে কিনা । প্রসঙ্গে রবীলনাথ এই মাত্াবাদ-তদ্টির 
শহিত বিশেনর়কম জড়িত হয়ে পড়েছেন । এ সম্পর্কে তার চিন্তা কি সেটিও সেই 
খবরে আলোচনার বিষয় হয়ে পড়বে। 

উপনিধগে প্রত্াক্ষভাবে মায়াবাদের সমর্থক কোলে! বানী পাওয়! যায় ন1। 
তবে পরোক্ষভাবে যায়াবাদের পমর্থক কিছু বাণী পাওয়া যায়। আমরা প্রথমে তাক 
একটি সংক্ষিগ্র বিবরণ সংগ্রহ করব! 

ছান্দোগ্য উপশিমদের স্তয অধ্যায়ে নারদ ও বনৎকুমার গধির গল্প আছে। 
হাতে আছে নার? তার কাছে বরক্ষবিদ্ঞা! শিক্ষার্থী হয়ে এসেছিলেন 1 এই প্রসঙ্গ 
সনৎকুমার এই উক্জিটি করেছিলেন, 

শাস্ত্র নান্তৎ পশ্যতি নান্তৎ শূণোতি নান্তদ বিজানাতি স ভূমা॥ অথ যত্তরান্তৎ 

পন্যুতি অগ্যৎ শণোতি অগ্ঠদ্‌ বিজানাতি তদলম্‌ 1” (ছান্দোগ্য 1৭7২৪॥১॥) 

যেখানে অস্কে দেখে না, অস্কে শবপ করে না, অন্তে জানেনা, তাই ভূমা ; আর 
যেখানে অন দেখে অন্ত শ্রবণ করে, অন্ধে জানে, তাই অল্প। 

অনুভূতিকে নস্ভব করতে ছলে ছুটি বিভিন্নধ্মী সত্তার প্রয়োজন । একটি 
জানবার ক্ষমতা রাখে এবং অন্তটি তার জ্ঞানের বস্ত ভবার ক্ষমতা রাখে। 
এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের সম্বদ্ধের ভিত্তিতেই বহু ও বিচিত্র বস্তর সমহি এই বিশ্ব প্রকট 
ছয়। যেখানে এই দ্বৈতবোব নেই সেখানে এই বিচিত্র বিশ্বের প্রকাশ নেই। 
প্ৈতের ভিত্তিতে যার প্রকাশ তার সীমা আছে, কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পরের 
সীমা টেনে দেয়। গ্বেতের বাহিরে যা প্রকাশ তা সীমাহীন। তাই তাভূম]। 
এখানে দ্বৈতের ভিত্তিতে যে প্রকাশ, তা যে বিধ্য। সে কথা বলা হয় নি। 

বৃহদারপাক উপনিষদে কিন্ত লে কথ! বলা হয়েছে । সেখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
অধ্যায়ে যাজবন্ধ্য যৈত্রেধীকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে এই 
কথাগুলিই একটু ভগ্ন ভাবে বলা হয়েছে । তা এইব্প : 

প্মত্র ছি ক্বৈতযিব ভবতি তদিতর ইতরং জিগ্রতি ইতর ইতরং পশ্যতি ইতর 
ইতরং শধুতে-'“ঘত্র বা অন্ত সর্বযাত্ৈবাভৃৎ তৎ বেন কং জিস্রেৎ কেন কং পশ্টেৎ 

কং শণুযাৎ**বিজ্ঞাতারযরে কেন বিজাশীয়াৎ ৪” (বুছদারপ্যক 17২1৪॥১৪ ) 

যেখানে খ্বেতের মত হবু সেখানে একগ্জন অপরকে আসা করে, একজন 
অপরকে দেখে, একজন অপরকে শোনেঃ কিন্ত যেখানে আত্মা ভিন্ন অপর কিছু 
থাকে না নেখানে কে কাকে আগ্রাধ করবে; কে কাকে দেখবে, কে কাকে গুনবে, 
বিজ্ঞাতাকে কে জানবে 1 
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এখানে “ক্ৈতষিব' কথাটির তাৎপর্য খুব গভীর । “ছুয়ের মত হয়? বলতে 
মনে হয় যেন বাজ্ঞবব্য বতে চেয়েছেন দ্বৈতভাবট। বুদ্ধের প্রক্কত ভাব নয, 
তা একটি কৃত্রিম অবস্থার মত। তা যদি হয় তা হলে দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে 
ব্রন্ষের যে বহুত্বারা খণ্ডিত ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত বিশেষ ক্কপের পরিচন্ব আমাদের 
ইন্দ্িযগোচর হয় তা যেন ব্রদ্ধের ঠিক রূপটি প্রকাশ করে না। শুধু তাই নয়, 
দ্বৈতীন অবস্থায় ব্রদ্ষের যে রূপটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাকে তিনি 
“বিজ্ঞাতা” বলে বর্ণনা করেছেন। তা হলে বিশ্লেষণ করলে ভার বচনগুলির 
মধ্যে ব্রহ্ষের প্রক্কত ব্ূপের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার ছুটি বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ পাই। প্রথম, তিনি অখণ্ডভাবে এক, জ্ঞাতা ও জেয়ের ভিত্তিতে বহু 
ও নানা ম্বারা খণ্ডিতন্ধপ ঙার প্রকৃত পরিচয় নয়। স্বিতীয়। কার যা অখণ্র্ূপ 
তাজ্ঞাতরূপী। 

এই বাণীগুলির মধ্যেই শঙ্করাচার্ষের মার়াবাদের সহিত অনেকখানি মিল 
পাওয়া যায়। মায়াদের ছুটি বৈশিষ্ট্যের এখানে সমর্থন আছে- বঙ্গের অথগুতা। 
ও চিন্ময়তা। বাকি যে বৈশিষ্টযটুকু রইল, ইন্দ্িয়গোচর বিশ্বের যে বৈচিত্র্যময় 
প্রকাশ তার অপারতার এখানে যেন পরোক্ষভাবে সমর্থন জুটে যায়, “ঘ্বৈতমিব' 
এই উক্তিটির মধ্যে 

অপরপক্ষেঃ উপনিষদের বচনগুলির মধ্যে এমন একটি ভাবধার পাওয়া যায়, 
যা ইন্দ্িয়গোচর রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-ম্পর্শের বিচিত্র জগতকে ব্রদ্দের নিজন্ব প্রকাশ 
বলেই গ্রহণ করা হয়েছে। তা যে দেখার ভুল বা ভ্রান্ত ধারণ! বা ব্রদ্ধের 
অপ্রক্কত রূপ, এ ধরণের কোন ইঙ্গিত কর] হয় নি। নীচে উদ্ধৃত উপমিষদের 
বাণীগুলি এই উক্কিকে সমর্থন করবে । 

ঈশ উপনিষদের প্রারস্তেই বছ ও নান দ্বারা খণ্ডিত জগতকে ঈশ্বর বা 
বঙ্গের প্রকাশ বলেই বর্ণন! করা হয়েছে । “ঈশাবাপ্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্ জগত্যাং 
জগৎ ।” (ঈশ॥ ১৪)বিশ্বে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর দ্বার! আচ্ছাদিত। 

ছান্দোগ্য উপনিবদের আরও নুষ্পষ্ট ভাষায় বল! হয়েছে যে বিশের লব 
কিছুই ব্রঙ্ছ। তা বলে, 

“সর্বং খবিদং ব্রক্ম তজ্জলাণীতে 1” (ছান্দোগ্য 1৩॥১৪৪॥১]) এইযা কিছু 
আছে সবই ব্রহ্ধ, ব্রক্েই তাদের জন্ম, ব্রদ্ষেই তাদের অবস্থিতি এবং ব্রঙ্গেই 
তাদের লয়। এখানে বহু ও বিভিন্ন বস্তুর জন্ম, বিকাশ ও সৃত্যুকে জড়িয়ে 
নিয়ে ব্রঙ্ষকে পাই । এখানে খণ্ডকে অস্বীকার কর] হয় নি, তাকে খণ্য়পেই 
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সের কোলে 'াশ্রয় দেওয়া হয়েছে। 

এই বাণীরই প্রতিধ্ধনি আরও একাধিক উপনিষদের বচনে পাওয়া যায়। 
সেখানে বুকে বাদ দিয়ে নয়। বছকে জড়িয়ে সবব্যাপী সত্তাক্ধপেই ব্রহ্মকে 
বর্ণনা কর] হয়েছে। ত্রদ্ধ শবের বুৎপত্িগত অর্থও তাই । সব জড়িয়ে, সব 
কিছু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন বলেই ত তিনি ব্রক্ম। তাদের কয়েকটি বচন এখানে 
উদ্ধৃত কর! যেতে পাবে। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বয়ং যাজ্ঞবন্ধ্যই বলেছেন, 
"অয়ং ব্রাঙ্ছণ ইদং ক্ষতরমিমে লোক। ইমে দেবা ইমানি 
ভূতানি ইদং সর্বং যদয়মাত্] ॥” বৃহদারণ্যক ॥ ২।৩।৬ 

এই ব্রাঙ্গণ, এই ক্ষত্রিয়, এই বিভিন্র লোক" এই দেবতারা, এই বিভিন্ন 
জীব, এই সব কিছুই পেই আত্মা বা ব্রহ্ম । বছুর মধ্যে বুকে জড়িয়ে নিয়েই 
ব্রঙ্ম বিরাজমান 

স্বেতাশ্বতর উপনিলদে ডাকে সর্ববস্তরতে বিরাজমান দেবতা বলে প্রণাম 
নিবেদন কর হয়েছে : 

"যো দ্লেবোহযৌ যোহপ্ন, যে বিশ্বং ভূবনযাবিবেশ ॥ য ওষবীযু যো বনম্পতিষু 
তশ্দৈ দেবায় নমো নম: ॥* শ্বেতাশ্বতর ॥ ২ ॥ ১৭ যে দেবত1 অগ্নিতে, জলে, ওষধি ও 
বলম্পতিতে বিরাজমান। যিনি সমগ্র বিশ্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন তাকে 
প্রণাম জানাই । 

যে তত্ব বলে বিশ্ব বুকে জড়িয়ে একই পরমসত্তার প্রকাশ, একই মহাসত্ত। 
সকল বসত, সকল প্রাণী, সকল লোক ব্যা্ত ক'রে বিরাজমান তাকে সর্বেশ্বর- 
বাদ বল] হয়। কারণ, তা পরষসত্তাকে সকল বস্ত্র মধ্যে অপ্রকটকূপে 
বিরাজমান বলে প্রচার করে। ভার অবস্থিতি স্প্টির মধো বিশিষ্ট আকারে 
কোথাও নাই । সর্বত্র ছড়িয়ে তিনি আছেন। উপরের বচনগুলি এই সর্বেশ্বর- 
যাদের সমর্থন করে। তা ন্বপ-রস-শব-গন্ধ-ম্পর্শের জগতকে পরমসত্তার 
লহজ প্রকাশ বলেই গ্রহণ করে, তাকে বিবতিত ব্বপ বলে অস্বীকার করে না। 

উপনিষদে প্রচারিত এই তত্তবটিকে তার মুল ভাবধারা বলে গ্রহণ করবার 
একাধিক সঙ্গত কারণ দেখা যায়। এবার সেই কারণগুলির উল্লেখ করবার 
সময় হয়েছে। 

উপনিষদের দর্শনের যে পরিবেশে জন্ম তার ফলে সর্বেশ্বরবাদই তার 
যুক্তিসঙ্গত পরিণতি ছয়ে দীড়ায়। এ কথা সমর্থনযোগ্য কিনা বিচার করতে 
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গুলে উপনিহদের দর্শনের ক্রধবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। উপনিষদৃগুলিতে আমর] প্রথয যুগের ভারতীয় চিন্তাধারার পরিণত 
রূপটি দেখতে পাই। সেচিন্তাধারার হ্ত্রপাত হয় বেদের যুগে। বেদের শেখ 
অংশটি ভুড়ে অবস্থিত বলেই সম্ভবত উপনিষদের নাষ উপনিধদ্‌। তার ব্যুৎপত্তি- 
গত অর্থও তাই। বেদের শেষে বেদের অংশ হিসাবে স্থান পেয়েছিল বলে 
তাকে বেদাস্তও বল! হয়। যে দার্শনিক চিস্তাধারা বেদে অঙ্কুরিত হয়ে বেছে 
বিকাশ লাত করেছিল তাই উত্তরকালে উপনিবদের বক্ষে পরিণত ক্ধপটি 
পেয়েছিল । বেদে যার উৎপত্তি উপনিবদে তার পূর্ণ তালাভ সংঘটিত হয়েছিল । 

সেই ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি বড় বিতিত্র। প্রকৃতির বক্ষে যেখানে 
শক্তির বা সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখা গিয়েছে সেখানেই বেদের খধি দেবতার 
অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছেন। এইভাবে দেবতার পদে হুর্য অধিঠিত হয়েছেন, 
'অগ্রি অধিঠিত হয়েছেন । এইভাবে আকাশের দেবতা গো এসেছেন, বানু 
এসেছেন । সকালে পূর্বদিকের আকাশ রাডিয়ে যে ম্ববমা ছড়িয়ে পড়ে তার 
মধ্যে উষা আবিষ্কৃত হয়েছেন। এইভাবেই বৈদিক যুগে দার্শনিক চিন্তাধারা 
তথা ধর্মের যুগপৎ বিকাশ সুরু হয়েছে । এই দেবতার কিন্ত পরস্পর বিঙ্লিষ্ট, 
তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বলবান, কিন্তু কারও মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। 
এইভাবে প্রথম দৃষ্টিতে খধির নয়নে বিশ্ব বহু-পিচ্ছিপ্ন শক্তির অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলে 
প্রতিভাত হয়েছে। 

পরের অবস্থায় দেখ! যায়, এই বিচ্ছিন্র ও বিপ্লি্ দেবতা-সমহি বেদের খাধষিকে 
তৃপ্তি দিতে পারে নি। তারা প্রন্কতির বক্ষে শৃঙ্খলার রাজত্ব দেখেছেন। সে 
উপলব্ধির সঙ্গে এই অবস্থার তখাপখার় না। তাই এন এক বিশেষ দেবতার 
লন্জান করেছেন যিনি বহু বিভিন্ন দেবতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন ক'রে শৃঙ্খলা 
রক্ষা করতে পারেন । তিনি শুধু শৃঙ্খল! রক্ষা করবেন না; তার অতিরিক্ত কাজ 
ছবে ধর্ষের পথে সকলকে পরিচালিত করা । এই বিশেষ দেবতার অহ্থুসন্ধানের 
চেষ্টায় শেষে বরুণের মধ্যে এই প্রয়োজনীয় গুণগুলি আবিষ্কৃত হল। তাকে তাহ 
'অতিদেবতার পদে অধিষ্ঠিত করা হুল। তিনি সকল দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। 
তাই ভাকে বলা হল ঘ্বতত্রত'। তিনি ভ্ভায়ের সম্মান রক্ষা করেন। তাই 
তার নাম হল ধর্ম গোপ্তা'। এইভাবে বহুবির্িষ্ট দেবত1 হতে এক 
“অভতিদেবতার উপলদ্ধি এল। একেশ্বরবাদ জন্ম লাভ করল। 

বেদের যুগের উদ্তরকালে এই চিন্তাধারা 'শারও বিকাশপাভ করেছিল । 

€& 
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একেখ্বরযাদের ঈশ্বর তার ল্হি হতে স্বতন্ত্র, শৃতির বাহিরে তার আলাদ। 
প্রকাশ । এই অবস্বা পরবতী ধুগের ধহির মনে সন্তোষজনক ঠেকে নি। 
তিমি আরও গণ্ভীর অঙ্থসন্কানে নিযুক্ত হলেন । তিনি প্রশ্ন তুললেন £ 
ইয়ং বিস্হিঃ কৃত আবভূৰ 1 
এই ল্ইি কোথ! হতে ছল? তার সন্দেহ হুল স্বর্গে যিনি ঈশ্বর আছেন তার 
ভাগ্যনিযন্কাক্মপে, তিনিই হয় ত বা ত জানেন না। 
যোহল্ত ধাত। পরমষে ব্যোমন্‌ 
সবায়ং বেদ যদিবানবেদ॥ 
যিনি এন শ্রষ্টা উদ্ধতম আকাশে আছেন, 
তিনিই হয় তব! জানেন না। 
এই প্রশ্নের ফলে গভীরতর অস্থসন্ধান নুরু হছল। তার সমাপ্তি হল এক 
মৃত্তন উপলন্কিতে ধা বলল ঈশ্বর তার স্্ট বন্য হতে হ্বতন্ত্র নন, তার আলাদ। 
প্রকাশ নেই, বিশ্বই তার প্রকাশ, বিশ্বই তার দেছ। খ্গ্বেদের শেষের অংশে 
বিশেষ ক'রে দশম মণ্ডলে এই প্রশ্ন ও তার অন্থসদ্ধানের পরিণতির কথা লেখা 
আছে। পরিণতিতে পরমসত] তার সৃষ্টির সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলেন। তাকে 
নাম দেওয়! হল 'পুরুব' এবং বলা হুল বিশ্বের মব কিছু জড়িয়ে তার প্রকাশ। 
গ্বাষি গাইলেন £ 
পুরুষ এবেদং সর্বম্‌ ॥ ধাগৃবেদ 1 ১০৯০১ 
এইসব কিছুই পুরুষ । 
বৈদিক যুগে যে দার্শনিক চিন্তাধারা অন্কুরিত হয়েছিল তা এইভাবে ক্রুত 
বিকাশ লাত করেছিল। প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির বছ্বিশ্লিষ্ই শক্তির মধ্যে বছ 
দেবতার আবিফার, দ্বিতীয় অবন্যায় তাদের মধ্যে সংযোগ ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে 
এক-দেবত।-বাদের জন্ম এবং তৃতীয় অবস্থায় সেই দেবতার সঙ্গে তার ্ষ্ট বিশ্বের 
নিগুঢ় সন্বদ্ধের ভিন্তিতে সর্বেশ্বরবাদের আবির্ভাব। খগৃবেদের চিত্তাধারায় এই 
ভাবে সর্বেখরবাদের যুল স্ধপটি ধর! পড়ে গিয়েছিল। 
এই পরিবেশের মধ্যেই উপনিবদের দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ। 'অপরিণত 
স্ধপে সর্বেশ্বরবাদকে উপনিষদ উত্তরাধিকার হ্ৃত্রে পেয়ে গিয়েছিল। এই 
নর্বেশ্বরবাদ উপলিষদের আলোচনার মধ্যে আরও বিকাশ লাভ ক'রে পরিণত 
কপট পেয়েছে । ক্রষবিকাশের ধার] অহ্সারে সে ক্ষেত্রে এমন অহমান কর! 
'অসঙজ্গত ছষে ন। যে সর্বেশ্বরবাদই উপনিষদ্েয় মূল তিত্তাধারা!। 


যেভাবে পর এক গস 


শুধু তাই নয়। উপনিষদের আলোচনার মধ্যেই আমর! আরও গ্েখি যেঃ 
যে অবিমিশ্র একসভাবাদ শঙ্ষক্নাচার্য প্রচার করেছেন তার সম্ভাবনার কথাও 
আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনার ফলে উপনিষদের খবির যনে এই 
উপলন্ধি এসেছে যে পরমসত্তার প্রন্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যহেতুই তিনি অবিষিশ্র 
একত্ব পরিছার ক'রে ত্ৈতের ভিদ্ভিতে বহু ও বিচিত্রের আকারে আত্মপ্রকাশ 
করেছেন। 
এতরেয় উপলিষদে বলা হয়েছে পরমসতার সব থেকে প্রকট ক্বপটি হুল 
তার আনদ্দরূপ। ত্রঙ্গকে সেখানে বর্ণন! করা হয়েছে £ 
আনন্দরূপমমৃতং যদূ বিভাতি ॥ এতরেয় | 
যিনি আনন্দক্ধপ এবং অসৃতন্ধপে প্রকট । 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে পরম” 
সত্তাকে রসম্বক্ধপ বল। হয়েছে ঃ 
রসে! বৈ সঃ ॥ বসং হেবায়ং লন্ধা- 
নন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরীয় ॥২২৭ 
তিনি বস স্বন্ূপ। রস উপলব্ধি ক'রে 
তিনি আনন্দ পান। 
এখন রস উপলব্ধি হয় কি ক'রে? অবিশ্শ্র একত্বের মধ্যে ত রল উপলব্ধির 
অবকাশ নেই | রসের ধারা বইতে হলে চাই ছু'এর প্রয়োজন। ছ'এর জানাজানি, 
ছ'এর পরিচয়, ছু'এর গ্রীতি--এদের অবলম্বন ক'রেই ত রসের ধার! বয়। যেখানে 
একমাত্র ্বৈতবিহীন সত্তা বর্তমান সেখানে বল বয় না, মেখালে আনশ-উপলদ্ধির 
অবকাশ নেই। 
এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই উপনিষদের খধি একদিন বলেছিলেন ব্রঙ্ধম একদ! 
সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠর্ূপেই এক ছিলেন? কিন্ধ তাতে তিনি রস পেলেন না। সেইজন্ত 
নিজের প্রক্কৃতিগত বৃত্তির বিকাশের গরছেই তিনি বহু হলেন। তান! হুলেতার 
আনন্বমরূপটি প্রকাশ হয় নাযে। 
সে কথ! বুহধারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে 
প্রথম অবস্থায় ব্রন্ম এক ও অদ্বিতীয় বূপেই ছিলেন। 
ক্ষ বা ইদযগ্র আসীদেকযেবাদ্িতীয়ম্‌ ॥ বৃহদারণ্যক 8১188 
ৰ এই ব্রন্ধ একাই পূর্বে ছিলেন। 
কিন্ত এক থাকলে যে ভার রলসোপলবন্ধি হয় না, তার আনন্দরূপ প্রকট ছয় না। 


৬ ছুই যনীবী ূ 
তাই খধি বললেন 
ববৈ নৈব রেমে | রৃহদারণ্যক 7১৪৪৪৩ 
এক! এক! তার ভালে! লাগল ন1। 
নেই কারণে তিনি ছ'এর ভিত্তিতে প্রকাশ নিতে চাইলেন। খষি বলেছেন £ 
সগ্বিতীয়সৈচ্ছৎ ॥ বৃহদারণ্যক ১1৪1৩ 
তিনি দ্িতীয়কে ইচ্ছা করলেন । 
তখন তিনি নিজেকে ছুই করলেন। তখন জ্ঞাতা এল জয় এল, দ্র! এল দৃশ্ 
এল; শ্রোতা এল শ্রোতব্য এল, স্রাতা এল ভআ্রাতব্য এল-এই রূপশ্রস-শব্দ-গন্ধ- 
জ্পর্শে-ভর] বিচিত্র বিশ্ব এল | 
ব্রগ্গের খ্বকীয় তৃথ্চির জন্তই এযন ঘটল। তাল! হলে তার আনন্ন্পটি 
প্রকাশ হত না! যে। তখন বিশ্ব ভুড়ে ঘতসঙ্গীতের ধার! ছড়িয়ে পড়ল। জ্ঞাত! 
ও জেয়ের ভিত্তিতে বিশ্বসত্ত আপন চক্ষে আপনি ধর! পড়লেন । তখন আনন্দের 
উত্স উৎসারিত হল। বিশ্বের লবকিছু যধূলিক্ত হল। তাই উপনিষদের খাবি 
গাইলেন £ 
ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু | 
অন্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু ॥ বৃহদারণ্যক 1২1৫৪১ 
এই পৃথিবী সকল জীবের নিকট মধুস্বরূপ। 
এই পৃথিবীতে সকল জীব মধুস্বর্ূপ। 
এই পুথিবী যেষন সকল প্রাণীর নিকট মধুস্বক্বপ, সকল প্রাণও তেমনি পৃথিবীর 
নিকট অধুদ্বযপ। সেই দ্বৈতসজীতের আনন্ববন্তায় প্লাবিত হয়েই এর! সব মধুময় 
হয়ে উঠল। উপনিষদের ধধি গেয়ে উঠলেন £ 
যধূ বাতা প্তায়তে মধু ক্ষরন্তি সিষ্ধবঃ 
মধূ নক্তমুতোবলে! মধূমৎ পাধিবং রজঃ। বৃহদারণ্যক 181৩1 
বাতাস মধু ছড়াচ্ছে, নদীর বক্ষে ষধূর ধার! 
চলেছে' রাত্রি ও উষা মধু দিয়ে ভরা, 
পৃথিবীর ধূলি মধুযয়। 
এই বাতাস, এই নদী, এই রাত্রি, এই উবা, এই প্রথিবীর মাটি--এই সব কিছু 
জড়িয়ে, সব কিছুকে যধূসিক্ত ক'রে যে-সতা। প্রকাশ হয়েছেন ডাকে উপনিধদের 
যি অভিবাদন জানালেন "আনন্দরূপষমৃতং যদ্বিভাতি” বলে। র 
আমাদের উপরের অলোচনার ক” কি দাড়ায় তা বিবেচনা করবার সময় 


যে ভাবে পরম এক ৮০ 


হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন ছিল উপমিবদের বচনে কি শগ্বরাচার্য-প্রচারিত 
যায়াবাদের সমর্থন আছে? এবিবয়ে আযর1 এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। 
আমরা উপরের আলোচন] হতে যা পাই ত1 সংক্ষেপে দাড়ায় এই । উপনিধে 
এমন কতকগুলি বচন আছে য1 শক্ষরাচার্য-প্রবতিত যাক্বাবাদকে জমর্থন করে। 
অপর পক্ষে, উপনিষদ যে পরিবেশে বিকাশ লাভ করেছে তার সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখতে 
গেলে দেখা! যায় যে সেখানে এমন একটি যুল ভাবধার। গড়ে উঠেছে যা বহুকে 
জড়িয়ে নিয়ে পরমসত্তার একত্ব প্রচার করে। শক্করাচার্ষের মায়াবাদ অবিষিশ্র 
একবাদের পক্ষপাতী । কিন্ত এই মূল ভাবধারাটি সর্ধেশ্বরবাদের পক্ষপাতী । 
সব দিক বিবেচন! করলে মনে হয়, এই সিদ্ধান্তই যেন যুক্তিঙ্গত হবে যে মায়াবাদের 
বীজ উপনিষদে আছে, কিন্ত উপনিষদ বরমাল্য দিয়েছে সবেশ্বরবাদের গলায়। 
এক্ষেত্রে শরীচৈতন্তের স্তব্যই যেন সমধিত হয়। চৈতন্থচরিতামুতের সপ্তম 

পরিচ্ছেদে ভার সহিত অধবৈতবাদীদের বিতর্কের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাঁর এই 
মন্তব্যের সমর্থনে তিনি যে মূল যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন তা সেখানে বণিত হয়েছে 
এইভাবে £ 

উপনিষদ সহিত ুত্র কছে যেই তত্তব। 

মুখ্যাবৃ্ি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব 

গোৌশবুত্তে যেব। ভাষ্য করিল! আচার্ধ। 
ব্রঙ্ন্ত্র হল বেদাস্তদর্শনের সঙ্ধলনগ্রন্থ । তার প্ররুত ব্যাখ্যা করতে হবে 
. উপনিষদের বচনের সহিত সামগ্রন্ত রক্ষা কারে । শুধু তাই নয়, বেদাস্মদর্শনের 
সঠিক ব্যাখ্যা করতে হলে আরও একটি বিদয়ে অবহিত হওয়1| প্রয়োজন । 
উপমিষদে যে চিন্তাধার1 মুখ্যস্কানীয়ঃ যে ভাবধারা মূল স্থান অধিকার ক'রে 
আছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষ! ক'রে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাতেই ব্যাখ্যা সঠিক 
হবে, তার উৎকর্ষ বাড়বে। অপরপক্ষে যদি গৌণ ভাবধারাই ব্যাখ্যার মূল 
অবলগ্বন হয়ে দীড়ায়, তা হলে তা সঠিক ব্যাখ্যা হবে না। এই হল মোটামুটি 
শ্রচৈতন্ের মত। তাই তিনি খেদ ক'রে বলেছেন যে ছূর্তাগ্যক্রমে শঙ্রাচার্য, 

গোৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়!। 

শঙ্করাচার্ধের সহিত শ্রীচৈতন্টের এই যতানৈক্য ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে 

একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় । বর্তমান যুগের আর এক মনীষী, মনে হয়ঃ খানিকটা! 
প্রত্যক্ষভাবে খানিকট1 পরোক্ষতাবে এই বিতর্কে যোগ দিয়ে ফেলেছিলেন! 
ইনি হলেন রবীন্রনাধ। এই বিতর্কের বিষয়টির ছুটি দিক আছে। একটি হল 


চে হই মনীষী 


উপদিষদের ব্যাখ্যার সম্পর্কে, অপরটি ছল দার্শনিক প্রতিপান্ত ছিলাবে | উপনিষদের 
সবল ভাবধার! মায়াবাদকে সমর্থন করে কিন! এইটি হুল প্রথম দিকৃ। যায়াবাদ 
যুক্তিস্মত যত কিনা, এইটি হল দ্বিতীয় দিক | শ্রীচৈতন্ত তার নিজস্ব যে অভিষত 
ব্যক্ত করেছেন ত! প্রথম দিকৃটি সম্বন্ধে এবং সে সম্পর্কে গার সুপ্প্ মত হল 
উপনিষ্দেষ ভাবধার। মায়াবাদকে সমর্থন করে না। কিন্তু রবীনত্রণাথ তার অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন এই প্রশ্রের ছুটি দিকৃ সম্পর্কেই। উভয়ক্ষেত্রেই তার অভিমত 
শঙ্ষরাচার্ধের যত হতে বিভিন্ন । আমাদের এই প্রতিপান্ভটি এইবার বিস্তারিত 
ভাবে দেখাবার সময় হয়েছে। 

বেদে যে-চিস্তাধার দেবতার সন্ধানে প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে ঘুরে এক মহাসত্ভার 
আবিষ্কার করেছিল তাই উপনিবদে বা বেদান্তে সর্ধেশ্বরবাদে পরিণতি লাভ 
করেছিল। বেদে যে-সর্বব্যাপী সত্তা! আবিষ্কৃত হয়েছিলেন বেদের খষি তাকে 
'পুরুষ' বলেছেন। পুরুষ-সথকে তার বর্ণ আছে। সেখানে কল্পনা করা হয়েছে যে, 
তিনি আকারে এত বিরাট যে সমস্ত বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রেও তাকে ডিঙিয়ে 
গিয়্েছিলেন। বেদের পুরুষ-নক্কের এই ঈশ্বরই উপনিষদে “ত্রন্ধ' বা 'তৃষা'তে রূপান্তরিত 
হয়েছেন | তিনি সব কিছু জড়িয়ে আছেন বলেই তিনি ব্রহ্ম, তিনি সবার থেকে 
বড় বলেই তিনি ভূমা। একট! কথায় সর্বত্র জোর দেওয়া হয়েছে যে বিশ্বের 
মাঝখানে, এই ইঙ্রিয়গ্রা্হথ জগতেই ভার প্রকাশ, কারণ তাদের পরিব্যাপ্ত 
ক'রেই ত তিমি বিরাজমান । শঙ্করাচার্ধ কিন্ত সেই ব্র্ষকে বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে 
কার উপর অবিষিশ্র একত্ব আরোপ করেছেন। এই ব্যাখ্যাকে গ্রীচৈতন্ত 
ধেষন সমর্থন করেন নি, বুবীন্দ্রনাথও তেমন করতে পারেন নি। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে এক এবং দ্বিতীক্ব-বিহ্বীন 
ক্কূপে দেখা মানে তার প্রকৃত রূপকে গ্রন্থণ না| ক'রে তার এক বিমূর্ত রূপ গ্রহণ 
কর1। বন্তবময় বিশ্বকে যেমন বৈজ্ঞানিক গণিতশাস্ত্রের হৃত্রে রূপাস্তরিত করেন, 
এও তেমনি জিনিয। এ ব্যাখ্যা বিশ্বের প্রত পরিচয় দেয় না। তিনি তাই 
বলেছেন : 

"এই সর্বব্যাপী দেবতা পরিণত হলেন একটি নৈর্বযক্তিক তত্বতে ; যা ছিল 
বাস্তব ত ত্ধপাস্তরিত হুল একটি দার্শনিক সংজ্ঞাহ, যেমন বর্তমান কালের বিজ্ঞানে 
বন্ধ গণিতের মধ্যে অন্তর্ধান করে। এদের মতে ব্রদক্ষকে যন দিয়ে জানা যায় না, 
ভাষায় বর্ণনা কর! যায় না, ঠিক যেমন চুড়াস্ত বিশ্লেষণে বস্তর দশা হয়।” 


( রিলিজিয়ান্‌ অব য্যান্‌ )- 


যেভাবে পরহ এক গ১ 


ববীন্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস এটি অপব্যাখ্যা । যে বস্তা সর্বব্যাপী, ধার প্রকাশ 
বব কিছুর যধ্য দিয়ে, তাকে ত ধ্যান বাচিস্তায় একটি মানসিক সংজ্ঞায় পরিণত 
করা যায় না। তার প্রকাশ সর্বপ্র ছড়িয়ে রয়েছে । উপমিষদের বামীতেই আছে 
তিনি উর্ধব-অধে, পশ্চাতে-সামনে, দক্ষিণে-উত্তরে সর্বত্রই সব কিছুর যধ্যে প্রকট 
হয়ে রয়েছেন । তিনি তাই বলেছেন 
প্রকাশ কোন্খানে 1 এই-যে চারি দিকে যাহা! দেখিতেছি তাহাই যে 
প্রকাশ। এই-যে সন্বুধে, এই-যে পার্শ্বে, এই-যে অধোতে, এই যে উর্ধে--এই-যে 
কিছুই গুপ্ত নাই। এ-যে সমন্তই হুম্পই। এ-যে আমার ইন্দ্রিরমনকে অহোরাতি 
অধিকার করিয়! রহিয়াছে ।-__-স এবাধস্তাৎ স উপরিস্তাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স 
দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। এই ত প্রকাশ, এ ছাড়! আর প্রকাশ কোথায়?” 
(ধর্ম) 
যেহেতু তিনি শঙ্করের ব্যাধ্যা গ্রহণ করতে পারেন নি ঠিক সেই হেতু 
তিনি মায়াবাদকেও প্রত্যাধ্যান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিম্ব রচনায় তাই 
তার প্রতিকূল অনেক উক্তি পাওয়া যায়। সেই উক্তিগুলিতে যেমন মায়াবাদের 
যুক্তি প্রয়োগ হযেছে, তার যুক্তিযুক্ত] সম্বন্ধে প্রশ্র উত্থাপন হয়েছে, তেমন সোজা- 
হুজি তাকে ভ্রান্ত দিদ্ধান্ত বলে প্রত্যাখ্যানও করা হয়েছে । এখানে ছু-একটি 
উদ্দাহবুণ উল্লেখ কর! যেতে পারে। 
গৌঁড়পাদই মায়াবাদের স্কাপয়িতা। তার কাছে তার সপক্ষে যে যুক্তিটি 
বেশ প্রবপ বোধ হয়েছিল তা হল আমাদের স্বগ্ন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ৷ শ্বপ্রের অবস্থার 
যে মন স্বপ্ন দেখে সেই মনঈ যা দেখে তা সৃষ্টি করে; স্বগে দেখা জগতের বাস্তব কূপ 
নেই, তা কল্পনা-স্কাণীয়। স্বপ্রাবস্কার এই বৈশিষ্ট্যই মায়াবাদের মূল প্রেরণা । তার 
ভিত্তিতেই গৌড়পাদ সিদ্ধান্ত করেছিলেন জাগ্রত অবস্থার জগতও শ্বপ্রাবস্থার 
জগতের মত অলীক এবং মায়ার রচন!। তার কারিকা হতে উদ্ধত নীচের 
বচনটি তার সমর্থন করবে । তিনি বলেছেন £ 
“যেমন স্বপ্নে দ্বৈত ভাবাপন ছয়ে যন মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমন 
জাগ্রত অবস্থাতেও মন মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি সশদেহাতীত যে, যন 
একক হয়েও স্বপ্ধে ক্বৈতভাবাপন্ হয় । তেমনি এও সন্দ্হোতীত যে, জাগ্রত অবন্থাক়্ 
যা অদ্বয় ত1 দ্বৈতভাবি-সংযুক্ত হয়।” 
(গোঁড়পাদ কারিকা! ॥ ৩॥ ৪৩) 
এই যুক্তির বিরুদ্ধে রবীন্জনাথ এইভাবে প্রশ্ন তুলেছেন ঃ 


২ ছুই যনীধা 
তাই কি? সকলিছায়া? আসে, ধাকে। 


আর মিলে যায়? 
তুমি শুধু এক! আছ, আর সব আছে 
আর নাই? 
ঙ রী ছ্ী 


চরাচর মগ আছে নিশিদিন আশার হ্বপনে-- 
বাশি শুনি চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা 
অভিসার ? 
বলো লা! সকলি স্বপ্ন, কলি এ 
মায়ার ছলন, 
বেশ্ব যদি স্বর দেখে সে শ্বপন 
কাহার স্বপন? 

(কড়ি ও কোমল ) 
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে লে স্প্র ত বিশ্বসতারই স্বপ্। তাহলেকি আরতা স্বগ্ন 
থাকে, তাই ত বাস্তব সত হয়ে দাড়ায়। 

তাই কবি শুধু প্রশ্ন ক'রেই ক্ষান্ত হননি। এ তত্বকে ভ্রান্ত ধারণা বলে দৃঢ় মত 
প্রকাশ করেছেম। তার ধারণা পরমসত্তার কোনো স্বার্থ নেই একটি মায়! রচন! 
ক'রে মাহৃষকে প্রবঞ্চনা করার । তিনি তাই খেদোক্তি ক'রে বলেছেন £ 
হা! রে নিরানন্দ দেশঃ পরি জীর্ণ জরা, 
বছি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেন্ব মনে-_ 
ঈশ্বরের প্রবঞ্চন। পড়িয়াছে ধর! 
চতুর ুক্ৃহি তোষার নয়নে ! 
লয়ে কুশাছুরেবুদ্ধি শাপিতপ্রথর। 
কর্মহীন বাত্রিদিন বলি গৃহকোণে 
যিখ্য ব'লে জানিয়াছ বিশ্ববনুদ্ধরা 
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনস্ত গগনে । 
(সোনার তন্বী ) 
্বপ-রস-বর্ণ-গদ্ধময় ধতৃর সাজি নিয়ে প্রক্কতি এই যে আমাদের নয়ন 
সঞঙজন কযছে, মহত্ব লীচতা হাসিকান! জড়িয়ে মানুষ যে আমাদের হদয়ে আলোড়ন 
হাই করছ, এয বধ্্যেই তিনি পরযতষ প্রকাশের আম্বাদ পেয়েছিলেন বলেই 


যেভাবে পরহ এক নও 


ববীজলাধ বৈরাগ্যসাধনে যুক্তির পথ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার ধারণা 
ংসার তাকে বদ্ধ করছে না, মুক্ত করছে। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে, 
প্রি়্জনের প্রীতির মধ্য দিয়েই ভগবানই আমাদের আকর্ষণ করছেন । এই অর্থেই 
তিনি সন্ব্যাসমার্গের প্রতি আকুষই্ই হন নি। ভোগাসক্কি তার প্রেরণা নয়। এই 
ইন্দ্িষগোচর খৃলির পৃথিবীর যধ্যেই পরমণত্তার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ ভার প্রেরণ! । 
এই অর্থেই তিনি বলেছিলেন £ 
বৈরাগ্যলাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। 
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে যহানশময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বন্ুধার 
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারখার 
তোমার অযৃত ঢালি দিবে অবিরত 
নানা-বর্ণ-্পন্ধময় | 
( নৈবে ) 
উপনিষদে একটি বচন আছে যা বলে, ব্রঙ্গের ছুটি অবস্থ।! আছে। একটি 
প্বৈতবিহীন এক অবস্থা যেখানে বর্ম একাই বিরাজ করেন একমাত্র চিন্ময় 
সম্ত। রূপে । সে অবস্থায় গ্রীতি করবার কেউ নেই, জানবার কেউ নেই, 
দেখবার কেউ নেই। বল! হয়েছে এই নিঃসঙ্গ একাকিত্ব ব্রন্দের ভালে! লাগল 
না। “স একাকী নরেষে'। তাই তিনি ঠিক করলেন “আমি বহু হুব'। তখন 
তিনি নিজেকে বহু করলেন। তখন জ্ঞাত! এল জয় এল, দ্রষ্টা এল দৃশ্য এল, 
শ্রোতা এল শ্রোতব্য এল, ভ্রাতা এল ঘ্বাতব্য এল, এই ব্বপ-রস-শব্দ-গন্ধ- 
স্পর্শে-ভর] বিচিত্র বিশ্ব এল। এই ভাবেই বিশ্বসত্তার আপম মাধুরী আপন চঙ্গে 
ধরা পড়ল। তখন পান্নার রঙ হল সবুজ, চুনির রঙ হুল রাঙা; যেঘে প্রতিফলিত 
হয়ে সুর্যের কিরণ সাত রঙে রউীন হল। তখন বাতালের স্পর্শ ঠেকল মিঠি, 
রজনীগন্ধার সুবাস লাগল ভাল । তখন পাখীর গান কানে লাগল যধূর। তখন 
মাহষের চোখের সামলে বিশ্বের সুচ্দর রূপটি ধর পড়ে সার্থক হয়ে উঠল। তখন 
বিশ্বদেবকে মানুষ অভিবাদন জানাল “আনন্বরূপমযূতং যদ্বিভাতি' বলে। আমর! 
ইন্জিয়ের দ্বারে যাকে দেখি তাই বরদ্ধের আনন্মময় ও অমৃতন্ধপ। 
স্বৈতবোধের ভিদ্ডিতে ব্রদ্ধের এই মূর্ভ অবস্থার মনোহরণ রূপটি উপনিষদের 
থবিকে যেষন আক্ক্ করেছিল রবীন্রনাথের কবি-ন্বদয়কেও তেমনি মুগ্ধ করেছিল । 
তান প্রশন্তি রচনা ক'রে তিনি একটি কবিতা! লিখেছেন । এই সম্পর্কে সেটির 
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কিছু অংশ উদ্ধৃত ক'রে পাঠকদের উপহার দেওয়া যেতে পারে। 
ব্রঙ্গের যে অবস্থায় নিঃলঙ্গ একাকিত্ব বিরাজমান দেখানে তিনি শাস্ত, 
নিঃলঙ্গতা-হেতু তিনি রসতোগে বঞ্চিত। অপর পক্ষে, ঘে রূপটি শ্বৈতবোধের 
সবার! খণ্ডিত সেখানে তা মধুসিক্ক, বৈচিত্র্যে ভরা এবং রলমণ্ডিত। নেই কারণে 
রঙ্গ রপের সন্ধানে বৈতভাবে প্রকাশ নেবার জন্ত ম্বভাবতই উন্মুখ । অদ্বৈতবাদী 
দার্শনিক কিন্তু তা বোঝেন না, তিনি সাকে ক্বপহীন, অব্যত্ব সত্তার পোবাক 
পরিয়ে রাখতে উন্মুখ ছন। কৰি তাই বলছেন £ 
ততৃজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্থাসে, 
না, না, না" 
না-পাহ্, না-চুনি। মান্খালো? না-গোলাপ, 
না-আমি, না-তুমি 
ওদিকে? অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা 
মাসুমের সীমানায় 
(শ্যামলী ) 
ধিনি অসীষ তিনি মাগুষের সামানায় সাধনা করছেন তার কারণ আছে। 
কারণ ফল সম্পূর্ণ একাকিত্ব স্তার ভালো লাগল না। তাই ধিনি অসীম যিনি 
বর, তিনি সাধনা ক'রে দ্বৈতকোধ স্থাপন করলেন। উপনিষদেও আছে তিনি 
এই কারণে তপস্যা করেছিলেন । 
ঘ্বৈতবোধ স্বাপন করতে তপন্ত। করতে হয় বৈকি! তাযে ছর্লভ সম্পদ, 
তাই তা সাধনার জিনিস । সেই তপস্কার ফলকি হল? তা উপরে উদ্ধৃত কবিতার 
পরের অংশে কবি বলেছেন : 
লেই আমির গহনে আলো-আধারে ঘটল সংগমঃ 
দেখ। দিল দূপ। জেগে উঠল রম; 
“মা? কখন ফুটে উঠে হল “হা, মায়ার মন্ত্রে, 
বেখায় রঙে? সুখে ছঃখে। 
কারণ, স্বৈতভাবের মধ্যেই পরহসত্ভার রসের কপট প্রকাশ পায়। সেই 
অবক্কাতেই বর্ণ ও বৈচিত্রো ভরা) বহুকে জড়িয়ে নিয়ে এই স্কুল বিশ্বের অভ্যুদয় 
হয়। তাখুল বলে কিন্তু অবহ্লোর বন্ত নয় তা বিশেষ 'আকাজ্ষার বন্ত। 
সেইজগ্তরই পরযসত্ভার তাকে পেতে সাধন! করতে হয়। তবেই ত এই বহুত্ধারা 
খণ্ডিত বিশ্বের বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশের পথ পায়। এই স্রষ্টা ও ভ্রষ্টব্য, জ্ঞাত! ও 
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ক্ঞাতব্য সমহিত ক্বৈতবোধ দ্বারা খণ্ডিত বিশ্বের মাহাক্ঘের বর্ণনায় তাই আমাদের 
কবির রচনা মুখর হয়ে উঠেছে । এই কবিতারই অন্ত অংশে তিনি তাই বলেছেন ঃ 
আযারই চেতনার রঙে পান্তা হল সবুজ, 
চুনি উঠল রাও! হয়ে। 
আমি চোখ মেললুম আকাশে-- 
জলে উঠল আলে! 
পৃবে পচ্চিমে। 
স্বৈতভাবে যে প্রকাশ তা কতখানি এশ্বর্যমণ্ডতিত ত। খুব ভালে! রকম বোঝা 
যার অদ্বৈত অবস্থার সহিত তার তুলন| করলে । কথায় বলে, দাত থাকতে 
মানব ফ্লীতের মর্যাদা বোঝে না। এও সেই রকম। দ্বৈতবিহীন রূপটি তুলনায় 
কত স্বীন তা বোঝাতে কবি দ্রষ্টাকগী মাহধকে বিশ্বের বক্ষ হতে সরিয়ে নিলে 
পরমসত্ভার কি করুণ দশা হয় ত1 দেখিয়েছেন। সে অবস্থায় পরমসত্তা তার নিঃসজ 
একাকিত্ব নিয়ে শুষ্ক গাণিতিক তত্বে পরিণত হবেন : 
মাহষের যাবার দিনের চোখ 
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রউ, 
মানুষের যাবার দিনের মন 
ছানিয়ে নেবে রস। 
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে, 
জলবে না কোথাও আলে]। 
বীপাহীন সভায় যন্ত্রীর আউল নাচবে, 
বাজবে ন! সুর । 
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা এক| রবেন বসে 
নীলিমাহীন আকাশে 
ব্যক্িত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ব নিয়ে । 
(শ্বামলী ) 
এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বর্গের স্বৈতরূপটির গলায় ববুযাল্য দিয়েছেন | তা 
ন! হলে ব্রন্গের আনন্ববূপটি প্রকাশ হয় নাযে। ছ্বেতবোধের ভিত্তিতে পরম্পরের 
সংঘাতে যে প্ৈতসঙ্গীত রূপ নেয় তাই ত রূপ, রূস, বর্ণ, শব, গন্ধ, স্পর্শের সম্মিলিত 
রসপ্রবাহ বিশ্বকে আনন্দসিকত করে। উপনিবদ্দে ধাকে “আনন্বক্সপসতং 
বন্ধিভাতি' বলে, রবীন্ত্রনাথ তাকেই বিশ্বসসার প্রত প্রকাশকপে গ্রহণ করেছেন। 
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ঠায় বর্ণাঢ্য ভাষায় তার শুষ্দর বর্ণনা! ভার রচিত কবিতার মধ্যে । সেটির 
কিছু অংশ এখানে উদ্ভূত কর1 যেতে পায়ে £ 
ধে স্ভাবে পরমণ্এক আনন্দে উৎস্থক 
আপনারে ছুই করি লতিছেন হখ, 
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদন! 
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা” 
(স্মরণ ) 
এ বিধয় রবীন্দ্রনাথ শ্ীচৈতন্কের সছিত একমত । তার কারণ উভয়েই 
ছিলেন ভদয়ব্ত্বির উপাসক। এ্রচৈতন্ত ছিলেন ভক্ত | অধৈৈতবাদের একাকী 
ঈশ্বরকে ত তিনি গ্তক্তি নিবেদন করতে পারেন ন1। রবীন নাথ ছিলেন একাধারে 
প্রকৃতির প্রেমিক এবং ঈশ্বরের সহিত যধুর সম্বন্ধ স্কাপনে উৎন্থক। বিশ্বদেবতাকে 
তিনি হাদয়াসনে অধির্টিত করে 'জীবনদেবতা।? বধূপে অর্থ্য দিয়েছিলেন । এই ভাকে 
উত্তয়েই সমধর্মী। তাই উপনিষদের মূল ব্যাখ্যাটিকে উভয়েই গ্রহণ করেছিলেন। 
উভয়েই পেই 'পরয"এক আনন্দে উৎসুকের? আনন্দভাগী হতে চেয়েছিলেন । 
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মানবিকতা কথাটির গায়ে বিদেশী গন্ধ আছে, কিন্ত তা যা নির্দেশ করে তার 
সহিত আমাদের সাহিত্য বহু দিন পূর্ব ছতেই পরিচিত। বাংলার কবি চণ্তীদাসের 
রচনায় তার আত্বাদ আমরা পাই। তার দৃটি-তঙগিতে, “সবার উপরে মানুষ সত্য? | 
মানবিকতা কথাটির তাৎপর্যও অলেকটা তাই। যিনি যামবিকতাবার্দী তার কাছে 
দেবত! ততখানি আকর্ষণের বস্ত্র নয়, যতখানি মানুষ । তার নিকট মাহ্ৃষের প্রোতি 
আকর্ষণ ব্যক্তি হিসাবে নয়) সমঙ্ি হিসাবে | চশ্তীদাসও গেয়েছেন, “শুন ছে মানুষ 
ভাই।' কোনে! বিশেষ সম্প্রদায়ের বা বিশেষ দেশের মাহুষ নয়, সারা বিশ্বের 
সমগ্র মানবজাতি হুল তার ভাই। বাংলার আদিকবির বাণীতে যে সুর ধ্বনিত 
হয়েছিল, বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির রচনায়ও তার প্রতিধ্বনি পাই। 

রবীন্দ্র-সাছিত্যে মানবিকতাবোধ কিন্ত বিকাশ লাভ করেছিল একটি বিচিত্র 
পথে। ভার কাব্যধাছিত্যের ছটি সমান্তরাল চিন্তাধারা আছে। এক সাথেই তাদের 
জম্ম | এই যুগ্ম-চিন্তাধারার একটি হল তার ধর্মসম্পকিত চিন্তা এবং অপরটি হল 
সেই ভাবধার! যা তার কাব্যে আত্মবিকাশ লাভ করেছে। তিনি নিজেই বলেছেন 
যে, এই যুগ্ম-চিন্তাধার! প্রথম জীবনে তার অজ্ঞাতে পরম্পরের সহিত বাগ্দস্ত 
হয়েছিল এবং পরবতী জীবনে ঘনিষ্ট উদ্বাছের সম্বন্ধে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ 
ভার কাব্য এবং ধর্ম সম্পফিত চিন্তা একই পথে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি নিজেই 
সে কথ! লিখে গেছেন এই ভাবে : 

“আমার ধর্মজীবন সেই রহস্যময় পথেই বিকাশ লাভ করেছিল যে পথে 
আমার কাব্যজীবন প্রবাছিত হয়েছে । তার! পরস্পরের সহিত বিবাহু-বন্ধনে বন্ধ 
হয়েছিল এবং যদিও তাদের মধ্যে বাগৃদান দীর্ঘকাল পূর্বে অহৃঠিত হয়েছিল; তা! 
আমার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছিল ।” 

(রিলিজিয়ান্‌ অবৃ ম্যান) 

কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে যে মানবিকতা গড়ে উঠেছে তার 
সহিত ভালো রকম পরিচিত হতে হলে এই যুগ্ম-ভাবধারার ইতিহাস আলোচন! 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এই ইতিছাসের কাছিনী তিন অধ্যায়ে রচিত হয়েছিল । 
প্রথম অধ্যায়ে দেখি, কবির যন আকৃই হয়েছে প্রকৃতির প্রতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
প্রকৃতির স্থান নিয়েছেন ভগবান, তিনি “জীবনদেবতা” ক্ষেপে কবির হৃদয়ের অধীশ্বর 


গ৮ ছুই ষণীষী 


হয়ে বিরাজ করছেন | তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি, ঈশ্বর বিশ্বমানবের মৃত্তিতে রূপান্তরিত 
ইঞ্সে কির সেবার পাত্র হয়েছেন! এইবার এই বিভিন্ন অধ্যায়গলির একটি 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় আবশ্বক। 
কাব্যক্ীবনের প্রথম অধ্যায়ে রবীন্্রনাথের কাব্যের মূল বিষয়বন্ত ছিল 
প্রন্ততি । এ মন্বন্ধে তিনি নিক্চেই বলেছেন যে তার কবিমালস “তার অজ্ঞাতসাবে 
তার বৈদিক পূর্বপুরুষদের পথ অস্থমরণ করেছিল এবং গ্রীম্মের আকাশের এক অতি 
ঘুদূয়ের পিপাসা তার প্রেরণা যুগিয়েছিল” ৷ (রিলিজিয়ান্‌ অব্ ম্যান )1 এই 
অধ্যায়ে তিনি ছিলেন প্রধানত প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির বক্ষে নান! সৌন্দর্য বা 
শক্তির আবিষফার তখন তার মনকে আন্দোলিত করত। রূপ-রস-শব-স্পর্শ-গন্ধ- 
বীতে বিচিত্র তার ছদযরঞ্জন কূপ তার মনে শুধু পুলক সঞ্চার করত না, আরও 
একটি অতিরিক্ত উপলব্ধি এনে দিত। বৈদিক খধষির মতই প্ররুতির বিভিন্ন 
পরিবেশের যধো তিনি এক প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী সত্তার অস্তিত্বের ইঙ্গিত পেতেন 
এবং তার নাগাল পাবার জন্ত ব্যাকুল হতেন। সেই প্রচ্ছন্ন সম্ভ! যেন কোন 
অন্তরালে লুকিয়ে বলে বেণু বাঞ্জান আর তার ধেছুর] বিশ্বে নান! স্বানে চরে 
বেড়ায় । আকাশের নক্ষত্রদল যেন তার আলোক-ধেহু। প্রকৃতির বুকে রঙে 
যাহার ছড়িয়ে যে অজশ্র ফুল ফোটে, তার! যেন তার আলোপ়-চর] ধেছু ঃ 
এই তো! তোমার আলোক-ধেছু 
ছ্রতার] দলে দলে-- 
কোথায় বসে বাজাও বেণু, 
চরাও মহা-গগনতলে । 
তৃণের সারি তুলছে মাথা, 
তরুর শাখে শ্বামল পাতা; 
আলোয়-৮র1 ধেসু এর। 
ভিড় করেছে ফুলে ফলে ॥ 
€ গীতিমাল্য ) 
যে“মহাশক্তি প্রকৃতির যধ্যে এই ভাবে বিরাজ করছেন কাকে তিলি অভিবাদন 
জানালেন “নিত্য কালের মায়াবী” বলে, “নটরাজজ” বদে। তিনি এক চঞ্চল, 
বৈচিত্র্যময়, নৃত্যুপর স্্কিপ্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবত।। সেনৃত্যের তাল রক্ষা করে 
ভালে ও বন্ধ, ছালি ও কানা; যৌবন ও জর, ভা! ও গড়া, জম্ম ও মৃত্যু! তার 
পঙ্ক্ষেপের ধ্বনি কবির চিনত্ধে ধর! পড়েছে । নিত্য যিনি তার চিত্তে নাচেন ভার £ 


বিশ্ব সাথে যোগে যথা বিহারে! খ্উ. 


হাসি-কাত্া হীরা-পান। ঘোলে ভালে 
কাপে ছন্দে ভালোমক্ষ তালে তালে-.. 
নাচে জন্ম নাচে সৃত্যু পাছে পাছে 
তাতা খৈখৈ তাত থৈখৈ তাতা৷ খৈথৈ। 
( অন্ধূপরতন ) 
এই বিশ্বব্যাপী সত্তাকে আবিষ্কার ক'রে তিনি চাইলেন তাকে প্রেমাম্পদন্ধপে 
পেতে । শুধু জান! নয়ঃ ভাকে পেতে হবে। এই পাওয়ার সাধনাই তার কাব্যে 
ও ধর্মজীবলের যুগ্ম-ধারার দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থচন। করে। কিন্তু প্রশ্ন হল যিনি অতি 
বিরাট, যিনি সর্বব্যাপী এবং ধাকে কোনে! বিশেষ স্বানে বিশিষ্ট আকারে পাওয়া 
যায় না, তিনি কি ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে ভক্ত-বিশেষের সহিত ল্রীতির সত্থন্ধে 
বন্ধ ছতে পারেন? আমাদের কবির মতে তিনি ত। পারেন, কারণ এই পরষ- 
সতার ছুটি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের প্রকাশ আছে। নিয়মের রাজ্যে তিনি যেখানে 
বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ। কিন্ত প্রীতির পর্যায়ে 
তিনি যখন প্রীতির সম্বন্ধে ধর দিতে উদ্মুখ হন তখন তিনি ব্যক্তিত্বের বন্ধনে 
নিজেকে বাধেন কি । ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এইভাবে শ্রীতির মিলন সম্ভব । 
এ যুক্তি-তর্কের বিষয় নয়, এটি তার কবি-ন্বদয়ের উপলন্ধি। এটি শুধু উপলব্ধি 
নয, বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রতীতি-ন্ধপে তা রবীন্দ্রনাথের মনে গড়ে উঠেছিল। 
তার এই প্রতিপাগ্যট বোঝাবার জন্য তিনি একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ 
করেছেন। হূর্য এক বিরাট জ্যোতি, আর বিপুল কিরণরাশি যহাকাশকে পাবিত 
ক'রে ছড়িয়ে পড়ে। স্ষুদ্র শিশিরকণ! ভাবে এই বিরাট হুর্যের সঙ্গে তার কি 
ল্লীতির সম্বন্ধ সম্ভব? হৃর্য কত বড়, আর তৃণের আগায় লম্বমমান শিশিরকণ। 
কত ছোট । শিশিরকণার মনে তাই তার সম্ভাবন। সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আলে। 
তাই সে আক্ষেপ ক'রে বলে : 
হায় গগন নহিলে তোষারে ধরিবে কেবা ! 
ওগে! তপন, তোষার স্বপন দেখি যে? 
করিতে পারি নে সেবা । 
(উৎসর্গ) 
কিন্ত সুর্য শিশিরবিন্ুর সে সন্দেহ ভগ্জন ক'রে দেয় তার আচরণ দিয়ে। 
হোক ন! বিরাট, সে কি ক্ষুদ্র শিশিরবিদ্দুকে ক্ষু্র বলে অবহেলা করেঃ সে কি 
তার আহ্বানে সাড়া দেয় ন11 তা হলে ভোরের আলোয় শিশিরবিশ্ুর বুক 


৬৬ ছই খনীবী 


কীরকখণ্ডের যত ঝলমল করে কেন? গুর্ণ তাই উত্তরে বলে 
আহি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো, 
তবু শিশিরটুকুরে ধর] দিতে পারি, 
বাধিতে পারি যে ভালো | 
( উৎসর্গ ) 
কাজেই কবির কাব্য তথা সাধন-জীবনের এই অধ্যায়ে পরষসত্তার সহিত 
মিলনের আকুতিই মূল বিষয় হয়ে পড়েছিল । তাকে পাবার জন্ত তীব্র আকুলতা 
ষাকে লাপাওঘার প্রাপাস্ত বেদনা! এবং অবশেষে তাকে পাওয়ার চরম আনশদ 
ভার এই যুগে রচিত কবিতার মৃল প্রেরণা । তার 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 
“পীতালি'র এই অনুভূতিগুলিই হুল বিবয্ববন্ত। কৰি বাংলার বাউল-সাধকদের 
যত পরমসভ্বাকে আবিষ্কার করলেন নিজের হৃদয়ের মধ্যে। তিনি তখন 
গাইলেন £ 
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে 
দেখতে আমি পাই নি, 
বাহির পালে চোখ মেলেছি 
হৃদয় পানে চাই নি। 

( গীতিমাল্য ) 
ডাদের মতই তিনি তাকে ডাকলেন “মনের মানুষ বলে। তাকে হাদয়ের মন্দিনে 
গ্বাপন ক'রে তার নাম দিলেন, জীবনদেবতা” | তার রূপ নেই, তাই তাকে 
দেখ। যায় না। তিনি আড়াল থেকে ভালবাসেন। কাজেই হাদয়ের মন্দিরে 
অন্ধকার গহুনেই সেই অক্ষপরতমকে বরণ করতে হয়। কবি তাকে অত্তরুতষ 
জ্ূপে পেয়ে তার চরণপ্রান্তে তার বক্ষ, দলিত দ্রাক্ষাসম নিউড়ে শ্রীতির অর্থ্য দান 
করলেন । এই মিলনে তিনি হলেন অনন্ত আনন্দের অধিকারী । 

পরমসত্তার সহিত এই ষধূরু প্রীতির লন্বন্ধ গড়ে তুলেও কিন্ত তিনি সম্পূর্ণ 
তৃপ্তি পাননি । এতে হুদয়বৃদ্ধি তৃপ্তি পেয়েছে নিঃসন্দেহ, কিন্ত 'জীবনদেবতা”কে 
সেবা করবার আকুতি তার অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে । কারণ বাস্তবনূপে ত সেই 
পরষসস্তার নাগাল তিনি পান নি। তার ধর্শ ও কাব্যজীবনের শেষ 
অধ্যায়ে তাই দেখি, এই সেবার আকুতিই তাকে অগ্তরের যিলনক্ষেত্র হতে 
সংসারে বিশ্বমানবের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে এনেছিল । পর্ষসত্তাকে মেবা করবার 
'আকুতিকে ভিদ্ধি করেই রবীন্্রনাথের মানবিকতা-বোধ গড়ে উঠেছিল । 


বিশ্ব সাথে যোগে যেখান বিচারে! ৮৯ 


কিন্ত খীকে সেবা করব তার একটি বিশেষ প্রকট স্বাপ নাহলে তর্াকে সেব! 
কর! যার না। 'অথচ বাহিরের বিশ্বে পরহসত্তার বিশেষ আকারে প্রকাশ নেই, 
তিনি যে সবাইকে নিয়ে লবার মাঝখানে লুকিয়ে আছেন। সেই কারণেই ত 
কবি ঠাকে 'অকর্ূপরতন' বলেছেন। তিনি অন্ধকার ঘরের রাজা, তাই মৃশ্তমান 
জগতে, প্রকাশ্ঠ আলোকে তাকে দেখতে চাইলে মেকি রাজাকে যাহুব দেখে 
বসে। 'অক্মূপরতন' ও 'রাজ1' এই রূপক-নাট্য ছ'টর নায়িকা হ্দর্শনার ভাগ্যে 
তাই ঘটেছিল। 
সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল কোন্ রূপে তাকে সেবা করব। কৰি বললেন, এই 
॥পরিস্থিতিতে তাকে লেব! করতে হবে সেই ক্ধূপে যে রূপে তিনি মাহৃষের নিকট 
ঘনিষ ভাবে প্রকাশ হযবেছেন। সেন্ধপট হল তার মতে মাহুধের দ্বপ, কোনে! 
বিশেষ মাহষ নয়, সমগ্ধ যানবঙ্জাতির র্ূপ। বিশ্বের মানবের .মধ্যেই 
আমাদের নিক পরমনত্তার ঘনিষ্ঠতম ভাবে প্রকাশ। এই কথাটি বোঝাবার জন্ত 
তিনি একট স্থন্দর উপন। প্রয়োগ করেছেন । তিনি বলেন, নারীর নান! ব্যক্তির 
ল্বদ্ধে নান! ভাবে প্রকাশ । কোথাও নারী কন্তা, কোথাও সখী, কোথাও যাতা। 
কিন্ত সন্তানের নিকট তার ঘনিষ্ঠ তম প্রকাশ মাত! রূপেই। এখানেও সেই রকম 
বিশ্বলত্তার নান! ন্বপে প্রকাশ, কিন্তু বিশ্বমানব-ক্ধপে তার প্রকাশই মাহষের নিকট 
ঘনিষ্ঠতম। তার কাছে সেবা পৌছে দিতে ছলে বিশ্বমানব-রূপেই তার সেব! 
করতে হবে । ম্বতরাং বিশ্বমানবের মধ্যে তার যে রূপ প্রকট সেখানেই আমাদের 
লঙ্গে ভার দেবার ক্ষেত্রে মিলন সম্ভব--মশিরে নয়, বিনে নম্বর আপন মনে লয়। 
কবি তাই অন্তরতমের সহিত সেবার সমন্ধে মিলনের জন্ত বিশ্বের বুকে ফিরে এলেন, 
এলে মানুষের মধ্যে তাকে ঘনিষ্ঠ তন রূপে ধুজে পেলেন। তাই তিনি গাইলেন £ 
বিশ্বসাথে যোগে যেখাক় বিহার' 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারে] | 
নয়কে| বনে, নয় বিজনে, 
নয়কে! আমার আপন মনে, 
সবার যেখায় আপন তুমিঃ ছে প্রিষ্ব 
সেথায় আপন আমারো । 
(গীতাঞ্জলি ) 
এই ভাবেই যাহুবের বিহন্বপ্গীত ঘোবিত হল | কৰি বললেন, পরমণত্তাকে 


সেব। করতে ছবে বিশ্ববানবের যাঝে। বিশ্ববানবের সেবা, বিশ্বযানবের কল্যাণ 
১৪ 


ইই ঈনীখী 


দীন, হই ও ইল শ্রেষ্ঠ ধর্ম । এইভাবেই ভার কাব্য ও ধর্ম-জীঁবদের যুগ 
ইতিঙাসের শেধ অধ্যাে রবীন্রাসাখের বামবিকত জন্গপাভি করেছিল। 


ভার যামবিকত। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নয়, তাকে স্বীকার ক'রে মিয়েই গড়ে 
উঠেছে। তাকে সেবা করবার আকুতি হতেই তার জন্ম। তার মানবরূণে 
দেষাই তার আঘদর্শ। তিনি তাই আমাদের বলেছেন, আমাদের সকলের কর্তব্য 
“বিশ্বকর্ম।” হওয়!। পুরাশের গল্ের বিশ্বব্ন! হলেন স্বর্গের চীফ-ইঞ্জিনিয়ার | এখানে 
নে অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হয় নি। যে বর্ম স্বার্থ-প্রণোদিত নয়, যেকর্ষ সকল 
যাকের কল্যাণ আনে, তাই হল বিশ্বজনীন কর্ম। এই বিশ্বজনীন বর্ম যে যাহষ 
করে সেই হল বিশ্বকর্ণা। যে মানবিকতার আদর্শ অন্তরে পোষণ করে এবং 
কর্মে প্রতিফলিত করে সেই বিশ্বকর্ষা। 


এই চিত্তাধারাই আর একটু পরিবতিত হয়ে রবীন্তর-সান্িত্যে আরও নুদ্ধর 
রাপ নিয়েছিল। তা! বলে সার্বজনীন বর্ম তাহের ধর্ষ বটেই, কিন্ত যে কর্ম 
দলিত অবছেলিত শ্রেনীর মানুষের কাজে লাগে, তা আরও উৎকষ্ট। কারণ, 
তাঁদের যধ্যে পর়হসস্ভার বিশেষ প্রকাশ । তাকে মন্দিরে প্রতিঠিত ক'রে সেবা 
কর বৃথা, কারণ তিনি ত মন্দিরে নেই, তিনি আছেন দকিদ্র শ্রমজীবীর মধ্যে, 
কঠটোম্ব হাড়তাউ। পরিশ্রষে যার দিম কাটে £ 


তিনি গেছেন যেখান যাটি ভেঙে 
করছে ঢাবা চাষ--- 

পাথর ভেঙে কাটছে যেখায় পথ, 
খাটছে বারো যাস। 


(গীতাঞ্জলি ) 


শুধু দরিদ্র শ্রমজীবী নয়, ঈশ্বর বিশে ক'রে স্থান নিয়েছেন যারা সব-হারা 
তাদের যাঝখানে। কারণ তিনি যে দ্বীনের সঙ্গী । রিক্ত। ভূষণ-হীন, দীন-দরিগ্রের 
প্রতি ডার বিশেষ আকর্ষপ। তাই ধনে, মানে যারা থে আছে তাদের যাঝখানে 
তার সন্ধান করাবুখা। কবিতাই গেয়েছেন: 
ধনে যানে যেখাক় আছে ভরি 
লেখা তোমার সঙগ জাশ! কৰি-- 


বিশ লাথে যোগে যেখায় বিভাকে। ৮৩ 


সঙ্গী হয়ে আছ যেখায় সজীহীনের ঘরে 
দেখার আমার ছদয় নামে মায়ে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব-ছারাদের মাঝে। 
(গীতাঞ্জলি) 


সেই জন্ত সার্বদ্ধনীন কর্মের প্রশস্ত ক্ষেত্র হল দরিদ্র ও অবছেলিত মানব যার! 
পড়ে রয়েছে, তাদের যাঝখানে । এইভাবে রবীন্রমাথ-পরিকজিত এই মামবিকত! 
এমন ক্ষেত্র নির্বাচন ক'রে নেয় যেখানে বিশ্বজনীন কল্য।গকর্ষের স্বাপেক্ষ! সার্থক 
পরিণতি ঘটে। 


এই হল রবীন্্র-সাহছিত্যের মর্মবাণী তথা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভীবমের 
ধর্মলাধনার চরম উপলব্ধি। যে যুগ্রভাবধারার কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রোক্কাতিক 
লৌন্দর্যের প্রতি অধ্য নিবেদন ক'রে যাত্রা ঘুর হয়েছিল, পারণতিতে তা অর্থ্য 
রচনা শেষ করেছিল বিশ্বয়ানবের সেবার বাণী শুনিয়ে। 


আশ্চর্য জাগে ভাবতে যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি আর জেষ্ট কবির 
মাঝখানে এই মর্মবাণী যেন একটি সেছু রচনা করেছে। তাযেন তাদের যোগ” 
স্ত্রস্বন্ধূপ। বাংলার আদিকবি গেয়েছিলেন £ 
শুন হে মাশুষ ভাই, 
সবার উপরে মাহুষ সত্য 
তাঙ্ার উপরে নাই। 


তার সঙ্গে মুর খিলিয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি গাইলেন £ 


ওরে যাস্ুয আমার ভাই, 
আমি তোমারি জয় গাই। 


বিশাল রবীন্ত্র-সাহিতে;র ভিতর দিয়ে এই ত্ভুটি যেন বিচিত্র পথে আতুবিকাশ 
লাভ করেছে। তা উন্নীত হয়েছে এই উপল্তে যে বিশ্বধানবের মধ্োই 
বিশ্বনাথের ঘনিষ্ঠ প্রকাশ, সব-হারাদের সেবায় উৎসগণকত বিশ্বস্ট লীন বর্মই শ্রেষ্ঠ 
উপাসনা । এইভাবে দেখ! যায় বাংলার আরদিকা্বর মুল বাগীটি রবীশ্রনাথের 
সাহিত্যে পূর্ণতম দ্বপটি পেয়েছে । যা ছিল বীজের আকারে তা পত্রপুপ্প-শোভিত 
বক্ষে পতিশত হয়েছে। 


শিশুসাহিত্য 


শিশুপাহিত্য বলে কিছু থাকতে পারে কিনা তাই নিয়েই সাহিত্যিক ষছলে 
বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন শিশুসাহিত্য বলে কিছু থাকতে পারে না। 
বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাদের অন্ততম। ভার এই মতের সপক্ষে 
প্রধান ধুক্তি হল এই যে শিগুলাহিত্য বলে স্বীকৃতি পেতে হলে শিশুরই দে 
লাহিতোর রচয়িতা হওয়। চাই। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয় তখন শিশুলাহত্য 
বলে কিছু খাকতে পারে না। 

কিন্তু বহুকাল ধরে শিগুলাহছিত্য বলে যা চলে আলসছেঃ তা শিশুর জন্ত 
বয়স্ক মান্ুযের রচিত সাহিত্য । শিশুর উপভোগের জন্ত রচিত বলেই তা শিশু- 
সাহিত্য হিলাবে স্বীকৃতি লাভ ক'রে এসেছে । এখন কি তা হলে এ সাহিত্যকে 
শিশুপাহিত্য বলবার আমর! অধিকারী হব না? এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে খুব 
সবল কোনে যুক্তি আছে বলে তমনে ছয়না। আমর] শিশুদের ব্যবহারের জঙ্ত 
বাজারে জামা কিনতে যাই; তাবানায় বয়স্ক দরজি। আযর|কি সেই কারণে 
বলব যে তা শিশুর জামা নয়, যেহেতু শিশুরা তা বানায়নি? আরবয়ক্কর] ত 
শিশুসাহিত্য রচনার ভার গায়ে পড়ে গ্রহণ করেন নি। তারা গরজে পড়েই ত। 
করেছেন। তা লাহলে শিগুলাহিত্য রচনার মত কঠিন কাজের দ্রাগিত্ব তার 
গ্রহখ করেন কেন 1 যেষন শিশুর জামার প্রয়োজন আছে তেমন সকল কালেই 
ক্রেম-বন্ধমান শিশুমনের বৃদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির খোরাকের প্রয়োজন আছে। শিশুকে 
ঘুম পাড়াতে ছড়া! বা গানের প্রয়োজন শিশুদের মায়ের! সকল কালেই অন্তব 
ক'রে এসেছেন। শিশুর কজনাশক্তিকে বিচরশের ক্ষেত্র দেবার জন্ত সকল 
কালের ঠাকুরমা ঠাকুরদাদের গলের ঝুলি বোঝাই রাখতে হয়েছে। এই 
মৌলিক প্রয়োজনে চাহিদা যেটাণর জন্তই শিশুলাহিত্যের জঙ্ম হয়েছে। 

শিশুাহিত্য কিন্তু একদিনে হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হয়নি | মায়ের জঠরে যেমন 
ভূষি্ঠ হবার পূর্বে শিশু কিন্তুকাল অতিবাহিত করে, শিশুসাহিত্যেরও তেমন 
ব্বর্থকাল-স্থাত্বী একটি জন্ম-পূর্ব অবস্থা ছিল। তাকে আমরা সাহিত্য-পূর্ব অবস্থা! 
বলতে পাৰি । তখন তা ছিল লোক শিল্প-রপেঃ তা মুখে মুখে পুরুষাহ্ক্রমে সংরক্ষিত 
হত, অক্ষরের লজ্জার তখনও তা স্থায়ী রূপ পায় নি। এই প্রাকৃ-সাহিত্য- 
যুগের অবস্থান তা প্রচলিত হয়েছিল মুখে মুখে ছেলেভুলানে! ছড়া! আর ঠাকুরষার 
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ব। গল্প রূপে । মুখে প্রচলিত এই ছড়া ও গল্পই শিগুসাছিত্যের আদিম ক্ধপ। 
এই কারণেই দেখি, পরবর্তী যুগে শিশুসাছিত্য গড়ে উঠল হই বিভিন্ন ক্পে। 
একটি হল ছড়ার রূপ, অপরটি হল গল্পের বূপ। ছেলেভুলানে। ছড়। প্রধানত 
ছুই শ্রেণীর হতে পারে। একটি হল থুযপাড়ানি ছড়া, অপরটি হল শিশুর কল্পান।- 
শক্তিকে ফুটিয়ে তোলার ছড়া । শিশুকে ঘুম পাড়াবার তাগিদে মা! যে ছড়! বলতেন 
তা স্বর করে সঙ্গীত হিসাবেও গাওয়া! চলত | এই ভাবেই প্রথম অবস্থায় লোক শিল্প 
ছিলাবে ছেলেছুলানো ছড়! সকল দেশে প্রচার লাভ করেছে। তাদের অনেকগুলি : 
এখন লিখিত আকারে পরিণত হয়েছে । বাংল] সাহিত্যের এই ছেলেভুলান 
ছড়ার লিখিত সংগ্রহ বেশ সমৃদ্ধ । এদের আমরা ঠিক সাহিত্যের যর্যাদা দিতে 
পারি না। কারণ, তাদের প্রচার ছিল মুখে-মুখে ; পুরুষ-পরম্পরায় এইভাবেই 
সংরক্ষিত হয়ে এসেছে । তা ব্যক্তিবিশেষের রচন1 নয়, গোষ্ঠির রচনা । তাদের 
লোকশিল্প হিসাবে গণন1 করাই বিধেয়। এই লোকশিল্পই পরিণত আকারের 
শিশুসাহিত্য হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে। 
শিশুসাহিত্যের যা অপর শাখা! সেই গল্প-সাহিত্যও অহুক্মপভাবে লোকশিল্প 
হতেই জন্মলাভ করেছে । লোকশিল্প-রূপে ত ছিল ছেলেভুলানে। গল্প । ঠাকুয়ম1- 
ঠাকুরদার যুখে-মুখে তা ঘুরত নাতি-নাতনীদের চিত্তবিনোদনের কাজে। ছেলে- 
ভুলানে!। ছড়ার যে রুপ ঘুমপাড়ানী গান হিসাবে প্রচলিত ছিল তা! কোলের শিশুর 
বিশেষ সেবায় লাগত । যার] গল্প গুনে আনন্দ পায়, তারা মায়ের কোল ছেড়ে 
অনেকখানি বড় হয়েছে। অক্ষর-জ্ঞান হয়ত পায় নি, তবে গল্প শুনে উপভোগ 
করবার বয়স তাদের হয়েছে। এ-শ্রেণীর শিশুর] তুলনায় বয়সে বড়। তারা 
সন্ধ্যাবেলায় চিত্তবিনোদনের জন্ত ঠাকুরমা বা ঠাকুরদা বা দিদিমা বা দাদামশায়ের 
কাছে আবদার ধরত গল্প শোনবার। যায়েদের ত পাওয়া যেত না, কারণ তার! 
গৃ্কর্মে ব্যন্ত। দিদিমা-ঠাকুরমার! তখন একরকম সংসার হতে নিজেদের ওটিয়ে 
নিয়ে অবসর খুজে পেয়েছেন। কাজেই গল্প বলে এই শ্রেণীর শিশুদের চিতবিনোদনের 
দায়িত্বটা! তাদের গ্রহণ করতে হত। এমন কি ঠাকুরদা-দাদামশাইরাও অব্যাহতি 
পেতেন ন। এই ভাবেই লোকশিল্প হিসাবে ছোটদের গল্প বলার রীতি দেশে 
দেশে গড়ে উঠেছিল। পরবতী! যুগে বিশিষ্ট লেখকরা তাদের লিখিত আকারে 
রূপ দিয়ে নিজেদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন । এখানেও গল্পগুলির রচয়িতা! 
গোতি ব্যক্তিবিশেষ নর । তার লিখিত কূপ ধিনি দিয়েছেন তিনি তাকে সাহিত্যের 
শ্রেনতৃক্ত করেছেন | বিনি তার সাহিত্যিক কূপ দিয়েছেন তিন ঠিক তার রচয়িত! 
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নন। কোন ফোন সাহিত্য এইভাবে বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছে। 

তার কয়েকটি উদাহরণ এই সম্পর্কে দেওয়। যেতে পারে । বাংল! সাহিত্যে 
দক্ষিণারজন মিত্র মন্কুষপারের 'ঠাকুরযার ঝুলি' ও “ঠাকুরদার ঝুলি' ছুই অমূল্য রত্ব। 
শৈশষে সীত। দেবী ও শান্তা দেবী বাড়ীর বিয়ের সুখে প্রবাসে যে হিম্দুঙ্কানী গল্প 
গুনে অবপর বিনোদন করতেন তাদের সংগ্রহ ক'রে সাহিত্যিক রুপ দিয়েছেন 
“ছিন্ৃষ্কানী উপকখা'য়। তাবাংলার শিশুদের হাদয় জয় করেছে। রেভাএেও 
লালবিছারী দে ছিলেন ইংরেজি-শিক্ষিত মাধ । তিনিও বাংলাদেশে প্রচলিত 
শিশুদের গল্প লংগ্রহ ক'রে ইংরেজিতে লিখেছিলেন, “ফোক টেলস অবৃ বেঙগলঃ?। 
তাও সাছিতালমাঙ্জে বিশেষ সমাদৃত গ্রস্থ। এমন কি বাংলায় ছেলেভুলানে। 
পলের শেষে যে ছড়াটি বলে গল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করবার রীতি আছে, সেই 
ছড়াটিরও ইংরেঞি অনুবাদ ক'রে এই গ্রন্থে সাদরে স্থান দিয়েছেন । “গ্রীম'র। ছিলেন 
ছুই জার্খাণ তাই। তাদের লেখ বিখ্যাত ছোট ছেলেদের গল্পের বই “হাউস 
মেরশেন' বলে খ্যাত। তারও কাচ! মাল সংগ্রহ হয়েছে অন্রন্ষপ ভাবে শপ্রৌচেদের 
মধ্যে প্রচলিত ছেলেভুলানেো! গল্প হতে। এই পথেই পরবতী কালে বিভিন্ন 
দেশে গল্প-সাছিত্যের শাখাটি গড়ে উঠেছে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশুসাছিত্যের আলোচন। ছুটি প্রধান বিভাগে কর! 
যুক্তিসঙ্গত। আমর! সেই ভাবেই আলোচন1 করবার প্রস্তাব করি। প্রথমে গল্পের 
বিষয় আলোচন1 কবে, পরে কবিতার বিষয় আলোচনা! করব। 

শিশুদের জন্ত রচিত গল্প-পাহছিতোর প্রথম অবস্থায় দেখা যায় গল্পগুলি নীতি- 
মূলক হত। সম্ভবত লেখকদের মনে ধারণ! জন্মেছল যে শিগুদের জন্ত রচিত 
গল্পে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে নীতিশিক্ষা। সংযুক্ত কর! উচিত। এর প্রধান দৃষ্টান্ত 
ছল ঈীশপের গল্পগুলি। তার! সম্ভবত বয়সে ফেলন প্রাচীন, ওণেও তেষন এই 
শ্রেধীর গল্পের মধ্যে সবোৎতকষ্ । ঈশপের জীবনকাল ছিল গ্রীষ্টপূর্ব ৬২০ হতে ৫৬ 
অন্ধ প্থত্। কিন্ত আমরা যে-আকারে তার সংকলনটিকে পাই, তার মুলের 
সহিত অনেক পার্থক্য। এটির বর্তমান ন্ধপ দিয়েছিলেন প্লাদিউড.স নামে এক 
পাদরি, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে | তাতে যেমন ঈশপের রচিত গল্প স্থান পেয়েছিল 
তেষমি ভারতীয় গল্পও স্বান পেয়েছিল। সম্ভবত তাতে 'পঞ্চতন্ত্রের কিছু গল্পও 
'অন্প্রবেশ লা করেছে। 

এই সম্পর্কে সংস্কৃত ভাবায় রচিত 'পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থখানির কথা এসে পড়ে। 
এটিও এই শ্রেমীর উল্লেখষোগ্য গ্রন্থ । তার গল্পগলির পরিষেশের লহিত আমর! 
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ক্ারতীয়রা বেশ দুপরিচিত। কাছেই তার বিগ্তারিত উল্লেখের এখানে প্রয়োজন 
নেই। 'পঞ্চতন্ত্রে পশ্তপক্ষীদের যধ্যে কখোপকথন ও তাদের নিয়ে ঘটনার ভিদ্বিতে 
সন্বর নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই ধরণের গল্পের বীজ উপনিধদে আছে। 
সেখানেই পশতপক্ষীর মধ্যে নীতিশিক্ষার উদ্দেশে বাক্যাপাপের নিদর্শন প্রথম পাওয়া 
স্বার। ছান্বোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে গল্প আছে, রাজহংসদের মধ্যে দার্শনিক 
জালোচনা চলেছে। এই ছৃষ্টান্কের অন্থলরণেই সম্ভবত বৌদ্ধবুগে জাতকের 
গল্পগুলির প্রচার হয়। আমাদের “পঞ্চতন্ত্রের বয়সও কম নয়। তাকে সন্ধবত 
খু্ীয চতুর্থ শতাব্দীর অস্তভূক্ত কর যায়। 
আর এক শ্রেনীর শিশু-গজলাছিতা আছে যার ভিত্তি হুল প্রাচীন 
ষহাকাব্যগুলি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের বহু কাহিনী 
রচিত হয়ে শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সেইরকম বিতিন্ন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে 
উলিয়ড ও ঈনীয়ডে বণিত নানা কাহিলী শিশু-গল্সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বাংলা 
ভাষায় রচিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর “ছেলেদের রামায়ণ" ও যোত্লীন্রনাথ 
সরকারে র ছোটদের রামায়ণ' এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । 

এগুলি কিন্তু প্রক্কত শিশুসাহিত্য নয়! প্রত শিও-গলসাছিত্যের নিদর্শন হাল 
বূপকথ1। ক্ুপকথ! কল্পনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় এবং তা চিত্তবিনোদনের 
সঙ্গে নীতি-শিক্ষণের রীতিকে পরিহার ক'রে চলে বলেই শিগুসাছিত্য হিসাবে 
বর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করেছিল । এখানে লেখকের রচনা-শৈলী কল্পনাকে পরিপূর্ণ 
স্বাধীনতা দেবার অবকাশ পায়। শিগুসাহিত্যের ইতিহাসে এই শ্রেসীর 
গল্পের আবির্ভাব হয়েছিল দেবীতে। সম্ভবত তার কারণ হল নীতিভিত্তিক 
গল্পের আদর্শের প্রভাব হতে মুক্ত হতে কিছু সময় লেগেছিল। ইউরোপীয় 
সাহিত্যে এই শ্রেমীর গল্লের প্রথম আবির্ভাব হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আশে । 
কিন্ত প্রথম আবির্ভাবেই তা গুণে এমন উত্রষ্ট হয়েছিল যে বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় 
কংরে নিয়েছিল। এই সম্পর্কে কয়েকজন প্রপিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনার কথ! 
উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরাজী সাহিত্যে রস্কে। রচিত “বাটার ফ্লাই বলগ? 
প্রকাশিত হয় ১৮২৪ থাকে । ভেনমারের হান্স ক্রিশ্চিয়ান এগারসনের 
গল্পগুপির আবির্ভাব হয় একই সময়ে । তাদের ইংরাজী অঙুবাদ প্রথম প্রকাশ হয় 
১৮৪১ সালে। তার রচিত গল্পগুলির অন্ততম “কুহই হাসের বাচচা” এবং “বুনে! 
রাজছাল? এখনও বিশ্বের কোটি কোট শিওর মনোরঞনে ব্যবহৃত হচ্ছে। একই 
যুগে ফরালী সাহিত্যে শার্ন পেরোল-এর গলপগুলি প্রকাশিত হয় । তার রচিত 


৮৮ ছুই ষনীবী 


পলিনগ্তরেল।' “বুট-পরা পুধি' গল্পের এখদও শিল্তযহলে একচ্ছত্র আধিপত্য অক্ষুপ্ন 
খ্াছে। 

সম্ভবত: লিউস্িস ক্যারোল-এর 'জাতুর দেশে এদিস+ কাহিনি একই শ্রেণীতে 
পড়ে। তার আসল নাম ছি ডজ.সন। এখালে যেরুপকথার পরিচয় পাই তার 
াস্বাদ ছিল কিদ্ত তত্ত্ব ধরণের । এ বইঙানি নান! আজগুবি ঘটনার মধ্য দিয়ে 
এমন রসমণ্ডিত রচনার বিস্তাপ করেছে যে শিগুহাদয় জয় করবার ক্ষমতা তার 
চিরক্তাত্ী হবে বলে হনে হয়। 

এই শ্রেণীর কাছিনীর আবেদন বিশ্বজনীন | এখানে যে উচ্চ যান প্রতিহ্িত 
হয়েছে তার সমকক্ষ রচনা-স্হি বড় কঠিন কাজ। বাংলা সাহিত্যে তার সমস্থানীক় 
যচন1 খুঁজে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। সম্ভবত অবনীশ্্রনাথের 'ক্ষীরের 
পৃতুল'কে এই শ্রেণীর অস্ততুক্ষি কর1যায়। কিন্ততার প্রথম জীবনের রচন1! বলে 
সম্ভবত তা তেমন উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি। নুকুমার রায়ের 'হযবরল? 
এই্্‌ শ্রেণীতে পড়ে! তার ওপর এলিসের গল্পের প্রভাব যেন বেশ প্রকট। 

আষরা এবার শিশও-কাব্যসাহিত্যের কথা আলোচনা করতে পারি। 
তাদের লাহিত্য-পূর্ব ক্বপ হল ঘুমপাড়ানি গান ও ছেলেডুলানে। ছড়া। প্রথমে 
তা ছিল মুখে মুখে প্রচলিত । পরে তাদের লিখিত আকারে স্বারী দ্ধপ দেওয়া 
হয়েছে। তার পরের যুগের সাছিত্যিকর! শিশুর উপভোগের উপযুক্ত মৌলিক কাব্য 
রচনা করেছেন । এই রচনার কল্পনাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়! হয়েছে । ফলে 
তাদের বৈচিত্রের সীমা নেই। এসব রচনায় নীতিশিক্ষার বালাই নেই, সত্য 
বিখ্ার বাচবিচার নেই। ফলে শিশুসাহিত্য বিকাশলাভের অনুকুল পরিবেশ 
পেয়েছে | শিশুদের মনে বুদ্ধিশক্ি বা নীতিবোধ ভালরকম বিকাশ লাভ 
করবার পূর্বেই সৌন্র্যবোধ পরিশ্মুট হয়। ফলে আজগুবি রচনাকে অবলম্বন 
কাছে যেরস পরিবেশন হয়) তাকে গ্রহণ করতে কোনে! অন্থবিধা হয় না। অপব 
পক্ষে বুদ্ধিশক্তি অপরিণত থাকায় তাদের সত্য ও মিথ্যার ভেদবুদ্ধি তেষন 
পরিস্ুট থাকে না। সেইজন্ত আজগুবি কাহিনী তাদের নীতিবোধকে মোটেই 
খর্য করেনা। শিশুর যন বয়স্ক মানুষ হতে আজঙুবি কাহিনীর রস গ্রহণ 
করতে বেশী উপযুক্ত । 

যাকে বল! হয় “নন্সেন্স্‌? বা অর্থহীন কবিতা তাকেও আমরা এই শ্রেণীর 
অন্তভূ-ক্ত করতে পারি। দৃহিভজিতে তার! র্ূপকথা-শ্রেণীর সাহিত্যের সমস্থানীয়, 
তবে ভাদের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য জাছে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রথয দৃষ্টান্ত 
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হল এভোয়ার্ড লিয়ার়-এর “বুক অব্‌ নন্সেন্স্* | এই গ্রন্থে তিনি এক নূতন শ্রেণীর 
কবিতার ব্যবহার করেছেন। তার নাম দেওয়! হয়েছিল “লিমারিক'। তার 
ব্রচিত একটি “লিমারিক' উদাহরণ ছিসাবে এখানে উদ্ধত কর! যেতে পারে £ 
00675 ছ5৪ ০0506 180 ০01 216৪ 
৬৮০০ 99160 00 ৮০ 9০০06100015 ৪1188. 
$/0092 605 8810 2৮ 8৪৪ 91200101796 
[0 81007 ৪0 10001) ৪০০1:10, 
9009 808576250, 1067 178৮ 80006 1011581 ? 
ংল! সাহিত্যে এই শ্রেণীর কবিতার একটি উৎক& উদাহরণ পাওয়া যায়। 
তাহুল শুকুষার রায় রচিত ছড়ার বই “আবোল তাবোল? । তার কতগুলি 
সংস্করণ বেরিয়েছে নজর করলেই বোঝ! যাবে তা কতখানি জনপ্রিয় । তা শুধু 
শিশুষহলেই প্রিয় নয়, যুবক বৃদ্ধ ও বনিতা-মহলেও সমান প্রিয়। মনে হয় তা 
যেন হুকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন | এই কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দিতে মুখবন্ধে 
তিনি লিখেছেন £ 
“যাহা আজগুবি, যাছ। উত্তট, যাহা! অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের 
কারবার | ইহা খেয়ালরসের বই, গ্ুতরাং সে রস খান্কারা উপভোগ করতে 
পারেন না, এ পুস্তক তাহাদের জন্য নছে।” 
এখানে এই খেয়ালরসের একট উদাহরণ উদ্ধাত করবার লোগ্ড সংবরণ করা 
গেল না। একটি ছড়া আছে £ 
মাসি লে! মাসি, পাচ্ছে হাসি 
নিম গাছেতে হচ্ছে শিব 
হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা 
কাগের বাসায় বগের ডিম। 
এই ধরণের কবিতা রচনায় ইংরাজি সাহিত্যে লিষুয়িস ক্যারোলও বেশ পটু 
ছিলেন। ভার রচনার স্বাদেরও একটু স্বাতগ্র্য আছে। উদাহরণ-স্বূপ “জাছুর 
দেশে এলিস” গ্রন্থ হতে নীচের কবিতাটি উদ্ধৃত হল £ 
37058 ০0015 ৪০ 5০০: 0০৩ 
100. 10986 10110 1090 1068 81069295, 
176 0101 0099 16 ৮০ 80100 
13965086106 8700৪ 16 698868. 
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শিশু-কাবাসাছিত্য চরষ বিকাশ লাঙ্ত করেছিল রবার্ট জুই ঠীভেন্যন্‌ 
রবীশ্রানাথের যত বিশ্বঙ্গসী কবিদের লেখনীর জাছুন্পর্শে। ঠীভেন্সম্-এর এ 
চাইল্ড.স গার্ড ন অবৃ ভার্সেপ্‌' আর রবীন্দ্রনাথের *শিশু' ও শিশু তোলানাধ' এই 
শ্রেণীতে আসে । এই ভ্রয়ীকে নিয়ে এষন একটি স্বতন্ত্র গোি বিশ্বলাহিত্যে পাওয়। 
যার যার উৎকর্ষ অনন্ভসাধারণ। 
এখানে যেটি লক্ষ্য করবার বিষয় তাছল এই যে উভয় কবিরই দৃষ্টিভঙ্গি 
সম্পূর্ণ নুন এবং একধরণের । তারা শিশুর মন দিয়ে শিশুর দৃষ্রিভঙ্গি হতে 
জগতটা যেমন দেখায় কাব্যে তাকেই প্রকাশ দিতে চেষ্ট। করেছেন। ফলে 
আমর! পাই এষন কবিতা যা কাব্যশক্তি আযত কর! লম্তব ছলে শিও সম্ভবত 
নিজেই লিখে বসত। তাদের উৎকর্ষের কারণও বোধ হয় তাই। প্রমথ চৌধুরী 
শিওসাহিত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এই শ্রেণীর কৰিত! বোধ হয় তার যব থেকে 
কাছাকাছি যায়। 
শিশুর জাতট! যে আমাদের বয়স্ক মাহুবদের জাতি হতে কতপুথকতা 
রবীন্দ্রনাথ খুব ভাল রকম দ্বদয়ঙ্গম করেছিলেন । আমর|থাকি নিক্ষমের রাজেয, 
লত্যের বন্ধনে আশে পাশে ঘৃচন্ধপে বন্ধ। আমাদের চোখ যা আজগুবি ত। কল্পন! 
করতে ভদ্ঘ পায়, কারণ তা সত্যের নিয়মকে লঙ্ঘন করে । আমাদের কল্পনাশদ্ধি 
নিয়মের শাসনে এমশি নিস্তেজ হয়ে গেছে যে ঘরের দেয়ালের বাছিরে 
আমাদের দৃহিশকি আমাদের নিয়ে যেতে পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
আমরা বয়স্কর। যেন জগৎপিতার পাঠশালার পড়,যার যত £ 
আমরা! থাকি জগৎ-পিতার 
বিদ্যালয়ে 
উঠেছে ঘর পাথর-গীথা 
দেয়াল লয়ে। 
জ্যোতিষশান্্-মতে চলে 
কুর্য শশী, 
নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে 
রশারশি | 
(শিশু) 
আর শিশুয় ক্ষেত হল ফৃতত্্র। তার জন্ত নিয়ম-বাধা পাঠ লেই। সত্য-তস্থ 
কাঘর়জম ক'রে তার হদরকে নীরম করতে হয় না। কারণ পরষসতার তার প্রতি যেন 
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বিশেঘ পক্ষপাত আছে। তা না হলে গুরুমশাই-বেশে ভিনি জামানের পাঠ 
পড়াবেন কেন আর শিশুর কাছে অস্বঃপুরের যায়ের বেশে এলে খেলা সম্পর্ক 
পাতাবেন কেন। তাই জন্তই ত সেখানে নিকষের বালাই নেই, সেখানে কল্পনা 
যথেচ্ছ বিচরণ করবার অবাধ ন্ুযোগ পায়। শিশুর জন্ত দেয়ালঘেরা পাঠশালা 
নয়। প্রকৃতির বক্ষ ছুড়ে তার খেলাঘর, আকাশ হুল তার ঘরের চাতাল। 
ভাই বেখি ঃ 

সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে 
হুর্য শশী 
তোমার সাথে হাসে যেন 
এক বয়লী। 
সত্য বুড়ে! লাল রঙের 
মুখোস পরে 
শিশুর সনে শিশুর মতো 
গল্প করে। 
(শিশু) 
তিনি তাই খোকার যনের ঠিক মাঝখানটিতে যেতে চেয়েছিলেন যাতে 
শিশুর নয়নে বিশ্ব কেষন লাগে তা ঠিক বোঝা যায়। তার অপরিসীয ধীশক্তি, 
এবং প্রখর কল্পনাশক্তি তার পক্ষে এটা সহজেই সম্ভব করেছিল। সেই কারণেই 
তার কবিতায় আমরা শিশুমনের সকল নিয়মছাড়1 থেক্ালের ছবিটি অবিকল 
প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পাই। খোকার ননের মাঝধানটিতে জগতটি কেমন 
দেখাপ্ন তা তাই তিনি এমন সুন্দর ভাবে বর্ণনা করতে পেরেছেন £ 
খোকার যনের ঠিক মাঝখান থেষে 
যে পথ গিয়েছে স্ছিশেবে 
সকল উদ্দেশ-হার! 
সকল ভূগোল-্থাড়। 
অপরূপ অসম্ভব দেশে। 
(শি ) 
এ বিষয় রবীন্ত্রনাথ ও ছরীভেন্সনের মৃত্িভিঙি কতখানি একধরণের ছিল তা 
সবুধতে উভ্ব কবির বুচন। হতে ছু'একটি উদ্ধাুরণ এখানে স্থাপন কত? 
ঘেতে পারে! 


৯২ ছুই যনীবী 


সফল শিশুর যনে যনে একটা অভিযোগ থেকে যায় যে যার! বন্স্ক ব্যদ্ি 
তার! স্বাধীন ভাবে চলা-ফেয়। করতে পারে, ইচ্ছামত যা খুনী তাই করতে 
পারে, কিন্ক শিশুদের জন্য গ্বতন্ব ব্যবস্থা । অভিভাবক তাদের ওপর কতরকম 
বিধিনিষেধ আরোপ করেন | লময়মত খেতে হয়, সময়মত শুতে হয়, সহয়ষযত 
পড়তে হয়, কত কি। কান্দেই এই বিধিনিষেধের শৃঙ্খল হতে মুক্ত হবার একট! 
প্রবল ইচ্ছ! শিশুর মনে জাগে এবং এই ইচ্ছাকে পুরণ করতে তার অতি শঁঙ্ত 
বড় ছয়ে যাবার একটা তীব্র আকাজ্ষা! হয়। বড় হবার শুবিধা পেয়ে তার। 
কিন্ত বড়দের মত আচরণ করতে চায় না, তাদের শিশুমনের ইচ্ছাগুলিই পূরণ 
করতে চায়। তারা চায় দেহে বড় হতে মাতে শিশুহৃলভ ইচ্ছাপূরণের অবাধ 
শ্বাধীনতা পার়। এটি বয়স্কদের চোখে সামঞ্জন্তহীন ঠেকলেও শিশুদের নিকট 
অতান্ত ক্বাতাবিক দৃরিভঙ্গি। দেখতে আশ্চর্য লাগে যে ঠ্রীভেন্সন্‌ ও ববীন্্র- 
নাথের শিশু-বিষয়ক রচনায় তার! উভয়েই এই একই দৃহিভঙ্গি প্রয়োগ 
বরেছেন। & 
টীভেন্পন্-এর “এ চাইলড.স্‌ গার্ডন অব্‌ ভার্সেস” থেকে একটি ছোট চার 
লাইনের কবিত। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে । সেটি ছল এই £ 
৬১৩0] 8120 070) 60171010718 58/885 
1 80811 02 50:51:00 5100 879, 
200 691] 609 0৮176701109 8800. ০০৬ ৪ 
০% ৮০ 7090019 ৬181) 205 60৭. 
শিগুষনের আকুতির হুদ্দর ছবি ফুটে উঠেছে এখানে । শিশু তাড়াতাড়ি বড় 
হতে চায়, কিন্ত যখন বড় হবে তখন করবে কি? না, খেলন] নিয়েই খেলে চলবে 
বিনা-বাধার়, কারণ বড় হয়েছে বলে কেউ আর তাকে বাধ! দিতে পারবে না। 
এই খানেই তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় হবার সুবিধা। 
রবীশ্রনাথের কাবা হতে একনুপ একাধিক উদাহরণ খুজে পাওয়া যায়। 
ভার একটি উদাহরণ এখালে উদ্ধৃত কর! যেতে পারে । “শিশু'তে “হোটোবড়ো।' 
নামে একটি কবিতা! আছে। কবিতার যিনি নায়ক তিনি এখানে তার মনের 
ইচ্ছা প্রকাশ করে দিয়েছেন। নায়কের একটি দাদা আছে। সেই দাদা 
অনেক পুযোগ-দুবিধ1 পার যা হতে সে বয়সে ছোট বলে বঞ্চিত। তার আশা! 
যে সে যখন হস করে বড় হয়ে গিয়ে বাবার যত হবে তখন সেদাদার 
ভুবিধাগুলো দিজ্জে ভোগ করবে আর নিজের অহ্ৃবিধাগুলো দাদার ভাগে বরাক 


শিওসাহিত্য ৯৩ 


'ফরবেও বেচারীর খেয়াল নেই যে যে যখন বেড়ে চলবে তার দাদা থেষে ধাকবে 
না, আগে আগে বেড়ে চলবে । এই কবিতাটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত 
করা যেতে পারে । খোকা বলছে; 

এখনে ত বড়ে। হইনি আমি, 
ছোটো আছি ছেলেষাহুষ ব'লে। 
দাদার চেয়ে অনেক যত্ত হব 
বড়ে! হয়ে বাবার যতো হলে। 
দাদাকে পিছনে ফেলে রেখে আমাদের বালক-নায়ক বড় ত হলেন, 
কিস্ত বড় হয়ে তিনি করবেন কি? তিনি করবেন নিজেকে দাদার আধষলে 
প্রতিঠিত £ 
দাদ! তখন পড়তে যদি না চায়, 
পাখির ছান! পোষে কেবল খাঁচায়, 
তখন তারে এখনি বকে দেব! 
বলব, “তুমি চুপটি ক'রে পড়ে ।' 
আরকি করব? না-- 
তখন নিয়ে দাদার খাচাখান। 
ভালো ভালো পুষব পাখীর ছান] ॥ 
রবীন্দ্র-সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর শিশু-বিষয়ক রচন! পাই যেখানে শিশুর 
মৃিভঙ্গির আরও জটিল ন্ধপ ধরা পড়েছে। আমাদের বালক-মায়কের যেমন 
একটি দাদা আছে, তেন একটি ছোট বোনও আছে। ছোট বোন মানসিক 
বিকাশের যে স্তরে পোচেছে তা আমাদের নায়কের স্তর হতে অনেক নীচে। 
আর দাদ] যে শ্ররে পৌচেছে তা তার কিছু ওপরে। দাদার একে অভিজ্ঞত! 
বেশী তার ওপর ইস্কুলে পড়ে কিছু কিছু নৃতন বিগ্ভ। আয়ত্ত করেছে যা আমাদের 
নায়কের নাগালের বাহিরে । কিন্ত তা হছলেকিহবে? আমাদের নায়ক, দাদার 
সঙ্গে তর্কে হার মানতে প্রস্তুত নন। সাধ্যমত নিজের অভিজ্ঞতার ভিতিতে দাদার 
ইস্কুপ-হতে-পাওয়৷ তথ্যগলিকে যৃক্তি দিয়ে তিনি ধুলিসাৎ করবার চেষ্টার ক্রটি 
করেন না। ফলে, এই যুক্তিগুলির প্রয়োগ এমন নাটকীর পরিস্থিতির সৃষ্টি 
করে য! যেষন কৌতুকপূর্ণ, তেমন যধূর | ছু* একটি উদ্দাহরণ এখানে উদ্ধৃত ক'রে 
আহাদের প্রতিপান্তকে সমর্থন কর। যেতে পারে। 
“বিজ্ঞ” শীর্ষক কবিতায় খুকির তুলনায় তিনি যে কত বৃদ্ধিযান তা আমাদের 


৯৪ ছুই ফষীধী 


নায়ক খুকিয় ক্রট-বিচাতির বান| উদ্দাহরণ দিয়ে বোধাতে চেষ্টা করেছেন । একট? 
উদ্যাহরণ এখানে ছেওয়! যেতে পারে £ ্‌ 
খুকি তোযার কিচ্ছু বোঝে লা হা, 
খুকি তোমার তারী ছেলেযাহ্য্। 
ও ভেবেছে তার] উঠেছে বুঝ 
আমর] যখন উড়িয়েছিলেষ ফাহুষ । 
(শিশু) 
জ্যোতিব শাস্ত্' কবিতায় পাই দাদার সঙ্গে তর্কের উদাহরণ । আমাদের 
নান্বক বুঝি বলেছিলেন যে পৃপিয়ার টাদ যখন সঙ্ধ্যাবেলায় কদযগাছের ভালে 
আটকে পড়ে তখন তাকে কেউ ধরে আনতে পারেকিন1। দাদাতাইনিয়েঠা্টা 
ক'রে তাকে বোকা বলেছিল, কারণ ইস্কৃলে পড়ে সে এইজ্ঞান আয়ত্ত করেছেযে 
টাঙ্গ পৃথিবী হতে দু'লক্ষ মাইলেরও দূরে থাকে । কাজেই তাকে ধরা যায় না। 
আযষাদের নাক-যাশর়ের তাই হয়েছে ভীষণ রাগ। নিজের জ্যোতিন-শান্তের 
অজ্সতার কথ। তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তাই তিনি নিজের নান! 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুক্তি দিয়ে জ্োতিবপাস্ত্রের তত্বৃকে খণ্ডন করেছেন। 
সমস্ত কবিতাটিরই বিধ্বস্ত চল এই । দাদা যখন বললযেচাদকে ধরবার 
যত ফাদ পাওয়া যাবে না, খোকা উত্তর দিল, কেন যাবে না? যেমন দেখা যায় 
তাকে ত ককুটবলের যতন ছুটে! হাতে দিব্যি ধরে আনা যায় মনে হয়। 
দাদ! যখন উত্তরে বলল যে চাদ দূরে আছে বলে ছোট দেখায়, আসলে তা 
ছোট নগ্ব, কাছে আদলে যল্ত বড় দেখাত, ছোট ভাই পে কথা মেনে নিতেচাইল 
না। তার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে যা যুক্তি দেখাল তা যেমন 
কৌতুকপূর্ণ তেন মাধূর্যমপ্ডিত। তার কথাই এখানে উদ্ধৃত কর! যেতে পারে £ 
আমি বলি, “কী তুমি ছাই 
ইস্কুলে যে পড়! 
যা আমাদের চুষো থেতে 
মাথ! করে নিচু, 
তখন কি যার মুখটি দেখায় 
বন্ত বড় কিছু ।' 
আমাদের মায়ফের ছুঃখ এই যে এমন অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করা সত্বেও 
হাথ তাকে কোক! বলেছিল। 


লব্গমীর অভিশাপ 


প্রথধ আবির্ভাবের দিনে ধরণীর বক্ষে যাহব একান্ত লক্ীহীন হয়েই শ্বাপিত 
হয়েছিল, জীরধারার ক্রমবিকাশের শেষপরিণতি হিসাবে যাসষ যে ছিন পৃথিবীর 
ফোলে জন্ম নিল দেদিন তার কোন সম্পদ ছিলনা । তার নাছিল বাসের আশ্রস্ব- 
স্থল, ন! ছিল শীতাতপ নিবারণের জন্ত আচ্ছাদন, না ছিল অন্নের ভাশায়। 
জীবিকার জন্ত যাযাবরের মত এখানে ওখানে ঘুরে তার আহার সংগ্রহ করতে 
হুত। যাটি খুঁড়ে মূল আহরণ, বৃক্ষ হতে ফল আহরণ বা শিকারবৃণ্ত অবলগ্ন 
ক'রে পণুহনন তার ক্ষুধা নিবৃদ্তির উপার ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে 
মানুষ গুহায় বাস করত বা গাছের তলায় আশ্রয় নিত। অন্ত নান! শন্কপায়ী 
জীবদের সছিত তুলনায় তার জীবন অতি হীন ছিল। তার থেকে বলবান অনেক 
ছিংশ্র জীব ছিল যাদের সর্বক্ষণ পরিহার ক'রে তার আত্মরক্ষা করতে হত। বাতের 
কাছে তখনকার দিনে তার অবস্থাট! বর্তমান যুগে হরিণেরই সামিল। পৃথিবীতে 
প্রাধান্ত স্থাপন কর] দুয়ের কথা, কোনোরকযে আঞার সংগ্রহ ক'রে আত্ম- 
গোপন ক'রে টিকে থাকতে পারলেই নিঞ্জেকে দে যথেষ্ট ভাগ্যবান মনে করত। 

এছেন লক্ষ্মীহীন জীবের যধ্যেই কিন্ত এমন সস্ভাবন] অস্তনিহিত ছিল, যা! 
তার ভাবী জীবনকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । তার মন্তিফ-শক়ি 
তুলনায় অন্ত জীব হতে বেশী ছিল। তাই ভাববার, চিন্তা করবার শক্কি সে 
আহ্বঘ্তধ করতে পেরেছিল। সে ভাব! উত্তাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। তার ফলে 
খেষন ভাবের আদানপ্রদদান কর] সমভষ হয়েছিল, তেমনি বস্তনিয়পেক্ষভাবে চিত্ত! 
করবার শক্তি তার হয়েছিল। সঙ্গে ছিল তার ছুটি মুক্ত হাত, ত1 যেমন স্পর্শ" 
শক্তি সংযুক্ত, তেষন পাচটি অঙ্গুলিবিশিষ্ট হওয়ার নুদ্ঘ কাজ করবার উপযুক্ত । 
ভার বুদ্ধিশক্তি এই ছুটি হাতকে ব্যব্ধারের জন্ত পেয়েছিল । এই ছুয়ে সংযোগে 
মে তার বিকাশের পথ খুজে নিয়েছিল। 

এই দুষ্ট বন্তফে সম্বল করে লক্গমীহীন মানবের লর্ম লাভের অভিযান দুরু 
হয়েছিল । জীবনকে গ্াখকর করবার জন্ত যার কিছুই নাই তার লব উপকরণই 
সংগ্রহ কয়ে নিতে হবে নিজের বুদ্ধির সাহছায্যে। 

আনছার ও আচ্ছাদনই সবার থেকে মৌলিক সফস্তা। তাই তাতেই গজর 
৷ পড়েছিল প্রথষ ; ফল-সুল আহরণ ও স্কুম্্র পণ-শিকাদই প্রথমে তার বঅঙ্গসমন্ডায 


৯৬ ছুই যনীষী 


সমাধানের উপার হয়েছিল, কিন্তু তাতে বেশী দিদের মত খানা সংগ্রহ কয়ে রাখা 
যায় না। শিকারী পণ্ড-শিকারে সাফল্য লাভ করে প্রন্কতিদবত্ত অস্ত্রের সাহায্যে। 
শারীরিক বল ত তাদের আছেই, তার উপর তাদের দেহ ধারাল ধ্লাত এবং নখর 
খায়! সজ্জিত, সেও যদি খহ্যধপ অব সংগ্রহ করতে পারে ত! হলে শিকারে সাফল্য 
লাভের সন্ভাবন1] তার সমধিক বৃদ্ধিপ্রা্ধ হবে। 

এইভাবে সুরু হল তার শিকারের অস্্নির্যাণের জন্ভ সাধনা । প্রকৃতি তাকে 
এবিষয়ে সাহায্য করে নি। নিজের জীবনধারণের উপকরণ তার নিছে উৎপাদন 
করতে শিখতে হবে, ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা তার আরত্ত করতে হবে। 
অন্ত্রের কাচ] মালকিহবে? ছিংম্র জীবের নখর ও দত্ত কঠিন পদার্থে নিত 
অথচ ধারাল। প্রকৃতির বক্ষে ছড়ান নানা কাচা মালের মধ্যে অনুসন্ধান করে সে 
সংগ্রহ করল ছোট পাথরখণ্ড। তা কঠিন পদ্াার্থ। তাকে ঘষে ঘবে ধারাল 
করাযায়] তাহলে তা হাতিয়ার হতে পারে । তাতে শিকারকে আক্রমণ ক'রে 
হুতা। কর যেমন শুবিধা, তার দেহ কেটে ছাল ছাড়িয়ে মাংস আহরশেও তার 
তেষন ব্যবহার ছতে পারে । একাধারে তা আক্রমণের অস্ত্র ও কর্তনের যন্ত্র হয়ে 
গাড়াল। এই ভাবেইমাহৃষের জীবনের ইতিহাসে প্রন্তর-যুগের হুত্রপাত হয়। 
হাতিয়ার সংখ্রহের ফলে যেমন তার শিকারবৃতি দ্বার আছার্য সংগ্রহ কর। সহজ 
ছল। তেমন নিছত পণ্ুর চর্ম হতে শীতাতপ নিবারণের জন্ত বস্ত্ও তার ভুটল। 
আমশ প্রস্তরখণ্ড ছতে নান! অস্ত্র নির্যাণে দক্ষত1 অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার দিন 
দিন বৃদ্ধিত হছল। যেপাথরে ধার বেশী, সেই পাথরের ব্যবহার প্রচলিত হল। 
পাখরকে ঘষে যেজে শুধু ধারাল ক'রে কখন মাহুষ তৃপ্তি পেত নাঃ তার গঠনকে 
ছুদ্বর করত, তাকে ঘষে পালিশ ক'রে উজ্জ্বল করত । এই পথে সে প্রাচীন প্রত্বর- 
বুগ হতে নৃতন প্রস্তরযুগে উন্নীত হল। পৃথিবীর প্রায় লকল দেশেই প্রন্তর-নিপ্মিত 
অস্্াদি পাওয়া গিয়াছে । যাছ্ধরগুলিতে তাহা! সংগৃহীত আছে। নৃতন প্রত্তর- 
সুগের প্রশ্তর় যে তুলনায় প্রথষ যুগের ছাতিয়ার হতে হুৃশ্ট ও উজ্ছল, তা অনভ্যন্ত 
চক্ষেও ধরা পড়ে। 

সাহৃযষের ম্পত্তি উৎপাধনের এই প্রবল প্রচেষ্টা তাকে শিল্প উৎপাদনে 
অভিজ্ঞত1 দিয়েছিল। শিল্প উৎপাদনের জন্ত যে শক্তি তখন তার হস্তগত ছিল তা! 
অতি সামাস্ত । তার ছুখানি হাতই সে শক্তির উৎস। এই ছাতের শক্তিই শিল্প 
উৎপাদনের কাছে তখন তার একমাত্র অবলঘ্বন। প্রত্তরযুগের যাহযের লক্ষ্য 
লাভের লাধনায় তার ছাতই একযাত্র বহ্থাযবক । 


লক্ষ্মী অভিশাপ | ৯৭ 
এই যুগের আৰ একটি বৈশিষ্ট্যের কথ। প্মরণ রাখতে হবে । মাঙ্ছব চিরকালই 
€গাঠীত্রিয় জীব । সে একা বাপ করতে ভালবাসে ন। সেকালে গোরী ছিল 
খুব সীষাবদ্ধ। সাধারণতঃ একটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী হত। নেই 
পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠাযো ছিল অতি সরল । দ্বীবনধারণের জন্ত যা কিছু 
প্রয়োজনীয় সে সবই পরিবারের মানুধই সংগ্রহ করত বা উৎপাদন করত । 
প্রস্তরের অস্ত্র প্রতি পরিবায়ের মানুষই উৎপাদন করত। পণ্য হিসাবে তা পাওয়া 
যেত না। আহার্ধ-সংগ্রহ পন্রিবারের বয়স্ক মাচবেরই করতে হত, প্রধানত 
শিকারবৃত্তি দ্বারা । অন্ত কোনে! গোষ্ঠীর সংগে লেনদেনের সম্পর্ক তার সম্ভবতঃ 
হিল ন1। 

ক্রুশ মান্ধষ লক্মীলাভের পথে আরও খানিক এগিয়ে গেল। আগুনের 
গুধ দেখে দেখে সে একদিন মুগ্ধ হছল। অগ্নিশীত হতে পরিক্রাণ করে, হিং পণ্ড 
হতে মানুষকে নিরাপদ করে। শুধু তাই নয়, সে আবিষ্কার ক'রে বসল আগুনে 
পাক করা খাণ্ত খেতে স্ুশ্বাছু এবং সহ্জপাচ্য। তথন সে আগুনকে আয় 
করবার চেষ্টা করল। চকনকি পাথরের সাহায্যে ইচ্ছামত তাকে কিভাবে 
উৎপাদন করতে হয়, শিখল। 

কিন্ত কেবল শিকারবৃত্তি হার! জীবিকা অর্জন তাকে তৃপ্তি দিল না। খান্ত- 
সমস্ত! সমাধানের জন্ত নিত্য শিকারে বাহির হতে হয়। মাংস এমন জিনিস নয় যা! 
দীর্ঘদিন লঞ্চ কারে রাখ যায়। অন্রসংস্থানে নিশ্চয়ত। এ ব্যবস্থা দিতে পাবে না। 
অন্রপংগ্রহের জন্ত শিকারের জীবের পশ্চাতে ঘুরতে হয়। কোনো সময় শিকারের 
জীব দুপ্রাপ্য হলে বাসস্কান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এই ধরনের জীবনে 
সত্যই স্বস্তি নাই। এমন কিছু উপাস্থ উত্তাবন কর! যায় না, যাতে খাগ্যবন্ত ইচ্ছামত 
উৎপাদন কর! যায় এবং সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়? আবার এই নূতন পথের সন্ধান 
চললো । এমন বনজ শন্ত আছে যা মানুষের আহার্য হতে পার়ে। তার বীজ 
সংগ্রহ ক'রে ভূমি কর্ষণ কবে রোপণ কচলে শন্ত মেলে । সেই শন্ সঞ্চয় ক'রে 
বাখলে প্রায় এক বছরের মত অবসমন্তার সমাধান হচ্কে যেতে পারে । 

এইভাবেই মানুষ কৃষিজীকী হতে শিখল | কৃবিবিদ্ভা আর়ঘ্ত হওয়ার ফলে 
যাহুষের জীবনে এক নূতন সম্ভাবনার পথ খুলে গেল। শ্িকারবৃত্তি ভীবনে অবলর 
আনে না। ক্ষুদ্র বিচ্ছি্্র ভ্রাম্যমান দল ছিসাবেই মাহুধষের টিকে থাকতে হয়। 
কিন্ত কৃবিবিভা আয়ত্ব হবার ফলে এক জায়গায় অবস্থান ক'রেই অগ্লসমগ্ঠার 
সমাধান করা সম্ভব হল। বৎসরে বর্ধা খতুতে একবার শন্ক উৎপাদন করলেই 


৯৮ ছুই যনীধী 


দ্বীর্ঘকালের যত অন্রসমগ্জার কষ্ট হতে পরিঞ্রাণ সম্ভব | ফলে যেছিল যাযাধর* 
তার এক জায়গায় বসতি স্কাপন কর সন্ভতব হল । তখন জনপদ জন্মলাভ করল। 
যেখানে অনেক পরিষাণ উর্বর ভূয়ি মেলে, সেখানে অনেক পরিবার একত্র বনতি 
স্থাপন ক'রে ফুবিকার্ধের সাহায্যে আবলধারণ করতে পারল । কলে বুহ্তর 
গোষ্ঠী শ্বাপন সম্ভব হল। যাহৃষের সমাজ গড়ে উঠল। যাহুষ প্রকৃত সামাজিক 
জীব হল। 

কুষিকার্ধে সাফদ্যলাভের প্রয়োজনে যাহ্ৃষের বুদ্ধিশক্তি নুতন পথে পরিচালিত 
হছল। রুবির সাফগ্গয নির্ভর করে সেচের ব্যবস্কার উপর । তখন সেচের আন্ত 
সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হুত বস্তা বা বৃষ্টির জলের উপর | ঠিক কথন বর্ষা নেমে প্রথম 
বন্ঠা আনবে জান1 থাকলে ক্ষেতের প্রন্ৃতির কাজ সময় যত করে রাখাযায়। 

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ পঞ্জিকা আবিষ্কার করেছিল। তার গল্পটি 
অতি ছুম্মর। এই কৃষির যুগের প্রথমে নীলনদের অববান্ধিকায় মাহব তখন প্রথম 
বর্ধার বন্থায় প্লাবিত ভূমিতে শঙ্ক উৎপাদন করতে শিখেছে । কিন্ত ঠিক কোন 
সময় বন্ত! আলবে দ1 জানা থাকলে ত ঠিক সময় শশ্য বপন কর! যায় না। তখনকার 
দিনের জ্ঞানী মানুষ নজর করল যে--যখন বন্কা আমে তখন আকাশে শেষরাতে 
একটি উচ্ছল নক্ষত্র দেখ! যায়। এই নক্ষতরটিকেই আমাদের দেশের জ্যোতিষীর 
নাম দিয়েছিলেন লুন্ধক | এটি আকাশের উজ্জলতম নক্ষত্র! কালপুরুষ লক্ষত্র- 
পু্জের দক্ষিণপূর্ব কোণে তার অবস্থিতি। তার! কয়েক বছর নর ক'রে দেখল 
যে গড়ে ৩৬৪ দিন পরে এই নক্ষত্র আকাশের সেই স্থানে আসে এবং সেই সময় 
নীলনদে বস্তা নামে । এই ভিত্তিতেই মিশরবাসীর1 মান্ধঘের ইতিহাসে প্রথম 
পঞ্জিকা বাহির করেছিল। | 

একন্থানে স্থায়ীবাস এবং অন্রসংস্বান সম্বন্ধে নিশ্চয়ত! মানুষের একটি মস্ত বড় 
ক্ষুবিধা এনে দিল। এখন সে ইচ্ছামত অন্ন উৎপাদন করতে পারে। সমগ্র 
বৎসরের আছার্য সে একসংগে সংগ্রহ করবার ক্ষমতা রাখে । সুতরাং তার স্থায়ী 
বসবাদের জন্ এবং শঙ্কভাগ্ার সংরক্ষণের জন্ত উন্নত ধরণের বাসগৃহেক প্রয়োজন 
হয়ে পড়ল। ফলেসে ইক নির্মাণ করতে শিখল | ইচ্ছামত নানা প্রকো্ঠ- 
বিশিঞ্ গৃহ নির্যাণ করল। শন্ত রক্ষার জন্ত আধার দরকার। তাইপাত্র এবং 
আধার নির্ষযাণ করাও তার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। প্রয়োছনের তাগিদে সে 
কুস্তকায়ের চাকা আবিষ্কার করল। তার সাহায্যে মৃত্তিকাকে উপাদান ক'রে সে 
নালা পাত্র নির্যাথ করল। তাকে অগ্রিষ্ধ ক'রে শক্ত ও স্থায়ী করল। 


লক্মীর অভিশাপ ৪৪ 


প্রাগৈতিহাসিক যুগের কত বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্ ও আবার 
আমর] যাহুখরে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাই। 

কোনো! বিশেষ স্বানে থর বেঁধে বাস করা যখন সম্ভব হল, তখন তার 
আহবঙ্গিক ব্যাপার হিসাবে যাহুষের ভাগ্যে আবার এক নূতন সম্পদ স্কুটে গেল। 
লে ঘর বেঁধেছে, সে জনপদের পত্তন করেছে, ক্ষেতের কর্ষণ ক'রে শঙ্বের ভাগার 
সঞ্চয় করেছে। এ অবস্থায় যে পণ্তীকে হত্যা ক'রে সে পূর্বের যুগে ক্ষুধানিবৃত্থি 
করত, সেই পশুকে গৃছে পালন করার তুবিধা পেল । এখন সে এই শ্রেণীর পশুকে 
নিরাপদ স্ানে রক্ষা করতে সমর্থ । ক্ষেত্রজাত শশ্কের অনাবশ্াক অংশ ছতে তার 
খাদ্চসমন্তার সমাধান করাও সম্ভব । অপরপক্ষে যেমন শল্তের ভাগার তার মুত 
থাকে, তেমন আহার্য মাংসের ভাণ্ডার হাতের কাছেই সঞ্চিত রূপে পাওয়া যায়। 
এই ভাবেই বোধহয় গরু, ছাগল, মেষ প্রভৃতি বন্তজীৰ গৃহপালিত পণ্জুতে পরিণত 
হয়েছিল । অশ্ব পোষ মেনেছিল বোধহয় তারও পূর্ববতীকালে যখন মাহষ 
যাযাবর ছিল। 

পুষ্টির উৎস ছিসাবে যদ্দিও তারা! সম্পদ আর সমৃদ্ধির পথে মাচুষকে অগ্ 
উপায়ে আরও বেশী এগিয়ে দিয়েছিল, আর এক দিক হতে তাদের গৃহপালিত 
জীবে পরিণত হওয়ার তাৎপর্য অনেক বেশী। সে তাৎপর্য এই হিসাবে যে-তার। 
মান্রমের হস্তে এক পূতন শক্তিকে স্বাপন করেছিল । এতকাল মাছুম নিজ বাহুবল 
ও দেহের বলের উপর নির্ভর করত নিজের স্ুখশ্বাচ্ছন্দ্য-বিধান ব1 সম্পদ 
উৎপাদনের জন্ত। এখন হতে গৃহপালিত পণুদের দেহবলও তার আয়ত্ব হুল। 
এইভাবে গরু একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদে পরিণত হল। তার মাংস মানুষকে 
খাস্ত জোগাল, আর তার ছুপ্ধ শিশুর পানীয় হল এবং তার দৈছিক শক্ষি ভূমি- 
কর্ষণকে সহজ ক'রে দিল । পৃধে নিজের দৈছিক বলের লাহাযেয যাহুমের ভূমি- 
কর্ষণের ক্ষষত1 সীমাবদ্ধ ছিল। এখন লাঙুল উত্তাবন ক'রে তাতে গরু দ্ভুতে সে 
বৃহত্বর ক্ষেত্র আরও গভীরভাবে কর্ষণ করবার ক্ষমত পাভ করল। রুবি প্রসার- 
লাভ করল। 

এটি বহু উদ্দাহরণের একটি মাত্র । পণ্ডর শক্তিকে অধীনে এনে তাকে 
মানবের সেবায় কাজে লাগানর কৌশল এইভাবে তার যখন আয়ত্ত হল, তখন 
এক নৃতন সম্ভাবনার পথ মাহষের নিকট অর্গলমুক্ত হল। আরও নান! পশুকে 
মে পোষ মানাল এবং নান! ভাবে ব্যবহার করতে শিখল। ঘোড়াকে হয়ত আধত 
ক'রে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের জন্ত ইতিপূর্বেই সে বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে 


৯০০ ছুই যদীষী 


শিখেছিল। এখন ভূমিকর্ষণের কাজেও তাকে লাগাল। লে চাক! আবিক্ধার 
করল। চাকার সাছাধ্যে যান নির্যাশ কবে আরও সহজে ঘোড়। ভূতে. অরমশের 
দ্বিধা ক'রে নিল। এইভাবে প্রথম রখ আবিষ্কার ছল। হত্বীয় মত বিরাটকাদ্ 
পণ্তুকেও বদ থেকে ধরে এনে পোষ মানিয়ে অঙুক্ষপ কাজে নিয়োগ করঙ্গ। তাস 
বিপুল শক্তি ভার উদ্কোশনের কার্ধে নিযুক্ত হল। 

এইতাবে মানুষ এক মৃততন যুগের যধ্যে এলে পড়ল। এতদিন মান্য 
তার নিজের বাহ ও দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর ক'রে এসেছে জীবনে দুখন্বাচ্ছন্দয 
বিধানের জন্ত বা! কোনো বন্ত উৎপাদনের জন্ত। এখন সে এক নূতন শক্তির 
নন্তান পেল | ফলে? পূর্বে যেষন বলা হয়েছেঃ তার নুখস্থাচ্ছন্দ্য-বিধানের সস্ভাবন! 
বা সম্পদ উৎপাদনের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেল। এই নূতন শক্ি তাকে 
সমৃদ্ধির পথে আরও অনেকখানি এগিয়ে দিল । এখন সে কষ্টসাধ্য কাজ নিজে 
না ক'রে এই সকল গৃহপালিত পশুর স্কন্ধে অর্পণ করে। রথে বাগোযানে চড়ে 
পদত্রক্জে ভ্রমণ সে পরিভার করতে পারে। সেইরকম শম্ত উৎপাদন করতে 
ব! পণ্যপ্রব্য উৎপাদন করতে যেখানে কাজটি আয়াসসাধ্য বা একটান1 ক'রে 
যাওয। বিরক্তিকর, লেখানে সে পণুশক্তি প্রয়োগ ক'রে সেই জাতীয় কাজ হতে 
নিঙ্গেকে অব্যাহতি দিল । ক্ষেত্রকর্ষণের জন্ত সে গরু বা অশ্ব নিয়োগ করল। 
তৈঙ্গ উৎপাদনের জন্ত বলদ ব্যবহার করল। ভূমিতে জলসেচের জন্ত বলদকে 
কাজে লাগাল। 

অনুসমন্তার মত বস্ত্রসমগ্তাও একটি প্রধান সমস্যা । তার সমাধান যানুষ 
প্রথম কয়োছল পশুদেছ হতে আচ্ছাদন-বস্ত সংগ্রহ ক'রে বা বৃক্ষ হতে বল 
সংগ্রহ কারে। লে সমাধান সন্তোষজনক নয়। পরে নুতন পথে সে সমাধান 
পেয়েছিল । কার্পাস গাছের তুলো হতে সে বস্থ বয়ন করতে শিখল। তকৃলি 
উদ্ভাবিত হল শুতে! পাকানর় জন্বা। পরে তার স্থান চরকা নিল। বয়ন করবার 
জন্ত যানুদ তাত উৎপাঙ্ছন করল। এ কাজগুলি এত হ্ক্ম যে পণুশক্তি নিয়োগের 
অবকাশ এখানে ছিল না, তা না হলে একাজও মানুষ পণ্ুর স্বন্কে অর্পণ করত। 
মান্বষের জীবনধারণের জন্ত তিনটি মৌলিক সমন্তার সমাধান লাগে। প্রথম 
অন্সংক্কান। খ্বিতীয় বন্বলংস্থান এবং তৃতীর যাতাক্সাতের ব দ্রবা সরবরাহের 
সমন্তভা। আবাসের সমস্তাও একটি মৌলিক সমন্ত।। প্রথম যুগে যান্নুষ এই 
মমস্তাগুলি সমাধান করতে নির্ভর করত সম্পূর্ণ নিজ কায়িক শক্তির উপর। সে 
ব্যবস্থা! তত সন্ভোষজনক নয় | প্রথযত$, সে কাছগুলি পরিশ্রযষ ও আয়াসসাধ্য | 


লব্দীয় অভিশাপ ১০১ 


স্বিতীরতঃ, ষাস্থধের শক্তি লীমাবন্ধ হওয়ায় তার ফলও সীমাবদ্ধ । পাকে ছেটে 
বেশীদুর যাওয়া চলেনা । বাহবলের উপর নির্ভর ক'রে বেশী পরিষাণ ভূষমিকর্যণ 
করা যায় না। 

দ্বিতীয় যুগে পণ্ডশক্তি আয়ত হওয়ায় মাত্বষের এ বিঘয় অনেকখানি সুযিধা 
হয়ে গেল। গৃহপালিত পণুগুলিকে সে এখন নিয়ন্ত্রণ করতে পাবে। তাদের 
দৈছ্ছিক শক্তি মানুষের দৈহিক শক্তি হতে অনেক বেশী। সুতরাং এক্ষেত্রে ছুই 
বিষয়ে তার লাভ হল। প্রথমতঃ, কষ্টসাধ্য কাজ তাদের উপর অর্পণ ক'রে সে কষ্ট 
হতে অব্যাহতি পেল। দ্বিতীপ্নতঃ, তাদের শক্তির উৎকর্ষ হেতু যে কাজ পণ্ড দ্বার 
করান সম্ভব, তা আরও ভাল ভাবে সম্পাদিত ছল। বলদের সাহায্যে ভূমিকর্ষণ 
যেমন বেশী পরিমাণে করান সম্ভব, তেমন গভীর ভাবে সম্ভব । পদত্রজে যত দূর ও 
যত ভ্রত যাওয়] যায়, অশ্বযানে তা হতে অনেক বেশী দূরবতী স্থানে অনেক বেশী 
ভ্রুতগতিতে যাওয়া যায়। 

স্বিতীয় যুগে এই ভাবে মাছষের যে সমাজ-জীবন গড়ে উঠেছিল তার কতক- 
গুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। কায়িক শক্তির সাহায্যে ততটা নয়, যতটা পণ্তশক্কির 
সাহায্যে সে এখন অন্রসংস্থানের ব্যবস্থা করে, হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যে সে বঙ্গ 
সমন্কার সমাধান করে এবং দূরবর্তী স্বানে খাতায়াতের জন্ত সে পণুশক্তির উপর 
নির্ভর করে। জীবনে তখনও জটিলতা দেখ! দেয়নি । শুখশ্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের 
উপকরণের তালিকা বিশেষ দীর্ঘ হয় নি। শ্রশ্ক উৎপাদনই তখন মৌলিক কাজ । 

বেশী সংখ্যক মাহষই কৃষিকর্ম ক'রে ভীবনধারণ করে। পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের 
জন্ত কিছু কারিগরও থাকে । তার] ভূমিকর্ষণের জন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন 
করে| তার! গোযান বা! অশ্বধান নির্মাণ করে। তার বন্থ বন করে। তার! 
গৃহে নিত্য-ব্যবহার্ধ পাত্র বা আধার উৎপাদন করে। 

জুতরাং সমাজ তখন খ্রামকেন্দ্রিক। গ্রাষে চাষীই প্রেধান শ্রেণী। তাদের 
ব্যবহ্থার্য ভ্রব্য উৎপাণনের জন্য কয়েক ঘর কারিগর ব! শিল্পদ্রব্য-উৎপাদক থাকে। 
একঘর কর্মকার, এক ঘর কুস্তকার, এক ঘর শৃত্রধর এবং একাধিক খর তস্কবাজ 
থাকতে বাধ্য । এই বিস্ৃত গ্রামাঞ্চলের যধ্যে মাঝে যাঝে ছড়ান আকারে গড়ে 
ওঠে পত্তন বানগর। কোথাও হয়ত দশদিকের দশটা পথ একতস্বানে মিলেছে। 
নান! পণ্যদ্রব্যের সেট! বিনিমযবকেন্্র হয়ে গড়ে ওঠে) সেখানে বহু ব্যবসায়ীর 
মিলন হয়| তারই ভিত্তিতে লেখাদে একটি নগর গড়ে ওঠে। কোথাও বা 
রাজ্যশাসনের জন্ত শাসনকেন্ত্র স্থাপিত হয়। কত আমঙ্গার সেখানে কার্জ ফোটে, 


১৪২. ছুই যলীবী 


ঘাজদরবায়ে কত যানুমের আনাগোনা করতে হয় । এইভাবে সেখানেও বছ 
যানের বসতি স্বাপিত হয়| সেখানেও নগর গড়ে ওঠে । গ্রামই যেন নিয়ম, 
নগর যেন ব্যতিক্রম । জীবনে জটিলতা! কষ। জীবনযাত্রার তাল ভ্রুত নয়, বন্ব। 
এই ছল মোটামুটি দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য । 

যাছবের নৃতন শক্তি আয়ত্ত করবার তৃঞ্জ1! কিন্ত তখনও নির্বাপিত হয়নি । 
এককালে লিজের দৈছিক শক্কি তাকে যে সম্পদ এনে দিয়েছিল তাতে সে তৃপ্তি 
পায়নি । পরবতী সুগে সে পণ্ডদেছের শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে জীবনকে সমুদ্ধ 
করেছিল। কিন্তু তাতেও সে তৃপ্তি পায়নি । নৃতনতর শক্তির উৎসের ষন্জানে 
তার মন ছুটেছিল। নৃত্তন ক্ষেত্রে শক্তির সন্ধান যে এতকাল লে পায়নি, তাও নয়। 
অতি শৈশবে লে অগ্নির গণ চিনেছিল। এবং তাকে ইচ্ছামত উৎপাদন করবার 
দক্ষতা অর্জন করেছিল। কিন্তু তার ব্যবচ্ার সে করেছিল অতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। 
রঙ্ধনের কার্ধে বাশীত হতে পরিত্রাণের কার্ষে বা রাত্রির অন্ধকারকে আলোকিত 
করবার কার্ধে তাকে ব্যবহার কর্ধেছিল। কাজেই প্রান্কৃতিক শক্তিকেও যে আয্মত্ত 
কয়ে ব্যধফার কর! যায় সে অভিজ্ঞতাও! তার ছিল। পরবত্াকালে নদীর শ্রোতে 
নৌকা ভাসিয়ে সে যাতায়াতের সমন্তাকে সহজ করেছে। জোয়ার-তাটার 
দিয়মকে আয়গ্ত ক'রে সে নদীকে যাতায়াতের পথে পরিণত করতে পেরেছে। 
বস্ত্র সাহাযো বাতাসকে বেঁধে সে নৌকা বা জাহাজ পরিচালিত করেছে । 
হুতরাং প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যব্চার কর] তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত এর! 
ছিল প্রকৃতির প্রকট শক্তি । 

প্রকৃতির মধ্যে নিত্রিত যে শক্তি রয়েছে তার সংগে এতকাল তার পরিচয় 
ইয়নি। লেই শক্তির সন্ধান মে যেদিন পেল লেদিন আর একটি যুগাস্তর সংঘটিত 
হতে গেল। ঘটনাটি অতি সামান্ত। একটি ইংরেজ বালক লক্ষ্য করেছিল যে 
কেটুলিতে যখন জল গরম হয়ে ওঠে এবং বাম্প নিগত হতে থাকে, তখন কেটলির 
ঢাকম1 উপস্কে উঠে যায়। এই হৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সে এই তত্ব আবিষ্ধার 
করল যেজল যখন উত্তপ্ত হয়ে বাণ্পে ব্বপাস্তরিত হয়, তখন বাম্পের যধ্যে যে 
আপ্মবিশ্তারের শক্তি আছে ত1 ফেটুলির ঢাকনাকে উপরে ঠেলে দের়। এইগাবেই 
প্রন্কতির মধ্যে ঘুমন্ত যে শক্তি আছে তার প্রথম সাক্ষাৎ মাহৃষ লাভ করেছিল। 
তারপন্ব ব। ঘটে গেল তা যেষন আকশ্মিকঃ যেমন ক্রুত, তেষনি বিশ্বয়কর। 

বাম্পের এই বিস্তারশক্তিকে মাহব নামা যন্ত্র উত্তাবন ক'রে কাজে লাগাতে 
চেষ্টা করল। বস্ত্র উৎপাদন করতে, যেন দ্ুতো। পাকানো তেমন বস্ত্র বয়ন, 


লক্মীর অভিশাপ ১৬৩ 


'উদ্ভয়ই বছ পরিশ্রয সাপেক্ষ এবং একান্ত বিরক্তিকর। পণ্তশক্ষিকে আন্ত করেও 
সে এই বিরক্তিকর কাজ হতে অব্যাহতির উপার খুজে পাহনি। আন্ব বাম্পশক্তির 
আবিষ্কার সেই অব্যাহতির পথ স্থগম ক'রে দিল। বাম্পচালিত তাত এবং 
বাম্পচাপিত যাকু তৈয়ারী হল। তার ফলে সমাজ-জীবনে যে দ্রুত পরিবর্তন 
ংঘর্টিত হল তাকে বিপ্লব বলে অভিহিত করা ছয়েছে। এই নাযকরণ যে যথার্থ 

হয়েছে ত। হৃদযঙ্গম করতে একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন 

পূর্ববর্তী যুগে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল সীমাবন্ধ। সেইরকম 
তার বিনিময়ের ক্ষেত্রও ছিল অপরিসর ; গ্রাষাঞ্চলে এক বা একাধিক গ্রামেই তা 
সীমাবন্ধ। কোনে কুস্তকারের উৎপাদিত পণ্য তার গ্রামের প্রয়োজন মেটাতে 
ফুপ্রিয়ে যেত। বিশেধ বিখ্যাত কারিগর হলে হযরত পাশের গ্রাষেও তার পণ্য 
যেত। শহর-অঞ্চলে, তুলনায় ধনী শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। তার! মূল্যবান 
পণ্যদ্রব্য ক্র করবার ক্ষমতা রাখত । তাদূর থেকে আলদত বৈ কি। কিন্তু তা 
উৎপাদন করত যে শিল্পীরা তাদের সংখ্যা যেষন কম, ক্ষমতাও তেষনি লীমাবঙ্ধ 
ছিল। কাছেই বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে তার চাহিদ| ছিল ন1। এইকালে শিল্পীরা 
প্রধানতঃ নিজ্জ হস্ত্েই কাজ করত। অর্থাৎ যে শ্রমিক পেই ছিল সাধারণতঃ যালিক। 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে ছুটি আলাদ! সত্তার আবির্ভাব তখনও হুয়নি। 

বাম্পের শক্তি কিন্তু অপরিসীম। তাকে আয়ত্ত ক'রে যাস্ুষ যখন বস্ত্র 
উৎপাদনের কার্যে লাগাল, তখন এক নৃতন দৈত্যের যেন আবির্ভাব হল । যন্ত্রচালিত 
মাকু ও যন্ত্রচালিত ভাতের জন্য নিমিত হল কারখান!। আগুনের সাহায্যে জল উত্তপ্ত 
ক'রে বাম্প উৎপাদনের জন্ নিগ্মিত হল প্রকাণ্ড বয়লার । পাইপ যোগে সেইবাম্প 
চালিত ক'রে বিশেষ পথ দিয়ে তাকে নির্গত ক'রে, চালান হল প্রকাণ্ড চাকা | সেই 
চাকার সছিত নান! বেল্টের সাহায্যে যাক এবং হাতকে সংযুক্ত ক'রে তাদের চালিত 
করা হল। এইন্ধপে মাুষের নৃতন স্ষ্টি যন্ত্ররাজ অধিঠিত হল। কি আনুরিক 
তার শক্তি! লোষ্র, কাষ্ঠ, ইইক ও লৌহ দ্বার তার খনপিনদ্ধকায় দেখলে মনে 
ত্রান আসে। তার যা শক্তি তা একসাথে শত শত তাত চাপাতে পারে এবং 
সহ মাকু ঘোরায়। যেখানে এতগুলি যন্ত্র একসংগে কাজ করে, সেখানে সেই 
যন্ত্রগুপির প্রতি নজর রাখতে এবং তাদের যোগান দিতে কত লোকের প্রয়োছন 
হুয়ে পড়ে। 

আতরাং এই দানবকে সি করতে ও চালু রাখতে সমাজের কাঠাষোর 
কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এতদিন সীমাবদ্ধ আকারে 


১০৪ ছুই ষণীষী 


অল্প যূলধন নিয়ে ছোট ছোট শিল্প-উৎপাদনকেন্ত্র ছিল। যিনি শিল্পী, সাধারণতঃ 
তিনিই কেন্ত্রের যালিক ছিলেন । মালিক এবং শ্রযিকের কোনে! ভে ছিল না। 
এখন কিন্তু এত বড় যত্ত্রদানব স্থটি করতে লাগে প্রচুয় অর্থ। দ্বিতীয় যুগের ছোট 
শিল্পীর এত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা লাধ্যাতীত । কাজেই মূলধন তোলবার জন্ত 
প্রয়োষন হুল ধনী বা বিপ্তধান মাহৃষের | বড় জমিদার বাব্যবসায়ীরাই এত 
পরিমাপ অর্থ মূলধন হিসাবে ব্যয় করতে সামর্থ্য রাখে। কাজেই পণ্যদ্রব্য 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারাও এসে জুটল। তাদের অর্থে নিথিত হল কারখান!। 
অপর পক্ষে কয়েকজন কারিগর দিয়ে এতবড় কারখান। চালু রাখা যায় ন1। জুতরাং 
অসংখ্য কারিগর নিয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অন্ত আহুমঙ্গিক কাজের জন্তও 
বহু মজুরের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। 

ফলে এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেল। ব্যাপক ভাবে পণ্যস্ত্রধ্য 
উৎপাদনের জন্ক গড়ে উঠল ছুটি বিভিন্ন সমাজ । একদিকে বিস্তবান ষালিক অর্থ 
দিয়ে কারখান1 গড়ে তোলে আর যন্ভূরী দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করে। অপর দিকে 
গড়ে উঠল অসংখ্য শ্রমিকের সমাজ। তার1 পণ্য উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজনীয় 
পরিশ্রম দান করে এবং পরিবর্তে যন্ভুরী পায়। ফলে, গ্রামের সমাজ ভাঙতে 
আরভত করল। যে পপ্রান্্রব্য কারখানায় উৎপাদিত হয় ত| পরিমাণে এত বেশী 
এবং মূল্য তার এত কয যে গ্রামের শিল্পী তার সংগে প্রতিযোগিতায় পারে না। 
গ্রামের শিল্প সে প্রতিযোগিতায় ছার মেনে মরতে বসল । গ্রামের কারিগর নিজের 
কুটীর-শিল্প ভেঙ্গে দিয়ে কারখানায় যোগ দিল। কারখানায় যত শ্রমিকের 
প্রয়োজন শুধু কারিগর দিয়ে তা মেটে না। তাই চাষীও ক্ষেত-খামার ফেলে 
কারখানায় এসে ভুটল। গ্রামের সমাজ ভেঙ্গে বড় বড় কারখানার পাশে শিল্প- 
কেশ্ত্র গড়ে উঠল। সেখানে অসংখ্য শ্রমিকের বাষ। তাদের জন্ত স্বাস্থ্যসম্মত 
বাসস্থান জোটে নাঃ তবু গাদাগাদি ক'রে এক জায়গায় থাকতে হয়। সেখানে 
কষ্ট, ছঃখ এবং দারিদ্র্যই সাধারণ নিয়ম । সেখানে কয়েক ঘর মুক্তিমেয় বিস্তবান 
মালিকের গৃছে তার ব্যতিক্রম 

এই পথে মাহুষ প্রকৃতির বক্ষে অপ্রকট অবস্থায় স্বিত আরও অনুন্ধপ শক্তির 
সন্ধান পেল। খনিজ কয়ল! উত্তাপ দেয়, সেই উত্তাপে জলকে বাম্পে পরিণত 
ক'রে বাম্পের আত্মবিস্তার-্শক্তির ব্যবহার ক'রে প্রথম শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল। 
তারপর খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হল। তার বিক্ষোরণ ঘটিয়েও অনুরূপ কাজে 
জাগান ধাকছ। তার তিত্বিতে যে শক্তির খন্ত্র উত্তব হল, তার নাম হল-_ 
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“আত্যন্রীণ স্ফোটন ভিদ্ধিক ইঞ্জিন | তারপর ছলের নিয়মুখী গতিও একটা 
প্রাকতিক শক্তি। তাকে ব্যবহার ক'রে জলজ বিছ্যৎ উৎপাদন করা যাস । 
উত্তাপ হতেও বিছ্যৎ উৎপাদন করা যায়। এই বৈছ্যতিক শক্তি দিয়েও কল- 
কারখানা চালান যায়। এইভাবে প্রক্কতিক নান। অপ্রকট শক্তি মাসুষের আধস্ত 
ছয়ে যাহ্থষের সমাজবিভ্তান রীতিমত পরিবতিত ক'রে দিল, যস্ত্রশক্তিই তার 
জীবনের প্রধান অবলম্বন হল। শক এখন উৎপাদিত হয় বড় বড় খামারে যন্ত্রের 
সাহ্থায্যে। যাতায়াতকে সঙ্জ ও ত্বরান্বিত করে যন্ত্রচালিত যান। তার ভোগের 
জন্ত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয় যন্ত্রচালিত কারখানায়। 

পুরাণে গল্প আছে যে দেবতা আর অনুর, এই ছুই দলে মিলিত হয়ে 
লক্মীলাভের আশায় এককালে সাগর মন্থন করেছিল। তার ফলে লক্মীলাভ 
হয়েছিল ঠিক, কিন্ত'সেই সংগে একভাগ্ড গরলও উঠে এসে তাদের রীতিমত 
বিপদ ঘটিয়েছিল। পুরাণে যা গল্প-মাহষের ইতিহাসে তা সত্য ঘটনায় 
্ূপাস্তরিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে অপ্রকট শক্তিকে আয়ত্ব ক'রে মানুষ 
সত্যই লক্ষ্মীলাভের পথকে স্থুগম করেছে। কিন্ত সেই সংগে ছুই ভাণ্ড গরলও 
এসে জুটেছে। প্রথম গরল হুল ধনিক ও শ্রমিক-সমন্তা | যন্ত্রভিত্তিক শিল্প- 
পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে যার! লিপ্ত তাঁদের ছুটি বিভিন্ন দলে ভাগ ক'রে দিয়েছে। 
একদিকে আছে মূলধনের মালিক, অগ্ভদিকে আছে শ্রমিক । তাদের স্বার্থ 
বিভিন্ন এবং তাদের মধ্যে বিদ্বেষের প্রাচীর দাড়িয়ে! এই সমস্তা অর্থনীতির 
ক্ষেত্র অতিক্রম ক'রে রাজনীতিতে আত্মবিস্তার করেছে। ফলে বিশ্বের রাষ্গুলি 
বিভিন্ন দলের সমর্থনের ভিত্তিতে ছুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়েছে। তাই 
আজ পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবেশ সংকটাপত্র। 


অপরপক্ষে, যন্ত্রশক্তিকে চালু রাখতে প্রয়োজন পণ্যদ্রব্যের অতিরিক্ মাত্রায় 
চাহিদা । তার ক্ষুধা যেমন বেশী, তেমন উৎপাদন-শক্কিও বেশী । যে পণ্য 
উৎপাদিত হল তার ন্বিপণন না হলে লোকসান ঘটে । তাই বিপণন তার প্রধান 
সমন্তা /। এই চুত্রেই আর এক ভাণ্ড গরলের স্টি। বিপণনের জন্য বাজার 
চাই। বান্তার স্ট্টি করতে সাম্রাজ্য চাই। এইভাবে শিল্পবিপ্বের প্রথম যুগে 
শিল্পে অগ্রবতণ জাতিরা সাত্্রাঙ্যবিস্তার এবং সাস্ত্রাজ্যস্বাপনের কাজে নামতে 
বাধ্য হয়েছিল। এই হল গরলের দ্বিতীয় ভাগ । 

এই মালিক-শ্রমিক সমন্তা ও সাম্রাজ্যবাদের সযগ্কা শিল্পশিপ্পবের ছুটি মূল 
সমস্ত! তার ঠিক বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে বিশেষ 
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আলোচনার বিষয় ছল এই শিল্পবিপ্রবেরই আর একটি কুফল । তা যে সমন্কাটি 
হি করেছে, তা ততটা] প্রকট নয় | সেই কারণে তেমন ভাবে সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে মি। কিন্ত যেষন ভ্লুতগতিতে তা বেড়ে চলেছে, তাতে যনে 
ছয় যাহ্ষের জীবনকে তা অন্ততভাবে বিপদাপন্ন করবে, সে বিষয়ে তাই আমাদের 
আজ সচেতন হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 

এ বিষয়টি বুঝতে হলে কিছু প্রাথমিক আলোচনা প্রয়োজন | যহ্্রের 
লাহাধ্যে উৎপাদনকে সম্ভব করতে হলে যেমন একদিকে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন, 
তেমন প্রশ্মোজন পণ্যদ্রবোর বিপণনের | বধিপণন-ব্যাপারটা সতাই বড় সমস্তা 
হয়ে দাড়ায়-কারণ যন্ত্রের ক্ুধাও যেমন বেশী, তেমন উৎপাদন-শক্তিও বেশী। 
উৎপাদণন-শক্তি বেশী হওয়ার কলে উৎপাদিত পণ্যের পরিষাণও বেশী হয়ে পড়ে 
এবং সেই অনুপাতে বিপপনের সমস্কাটাও বড় হয়ে পড়ে। এই সযাধানের 
চেষ্টাতেই প্রথম যুগে শিল্পে-অগ্রসর জাতিগুলি সাআজ্যবিস্তারে মন দিয়েছিল 
সাপ্রাজাবিস্তার করতে পারলে ছই দিক হুতে সুবিধা আছে। প্রথম, যে দেশ 
সাত্রাজ্যের অন্ততুক্ত হল লেই দেশ হতে কীচামাল আমদানী করা সহজ হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, সেই কাচামাল ব্যবহার ক'রে কারখানায় যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হবেঃ 
নেই দেশের বাজারে ত| বিক্রয় ছতে পারে । হ্যান্চেষ্টারের কাপড়ের কারখান] 
চালু রাখবার জন্ত ইংরেজ এইভাবে ভারতকে ব্যবহার করেছিল। কিন্ত 
সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশে একরকম অক্রিয় এবং অচল অবস্থায় 
এসে পড়েছে । গুতরাং বিপণনসমন্তা-সমাধানে তা এখন আর নির্ভরযোগ্য নয়। 

বিপণনলযস্তার সমাধান আর এক উপায়ে হতে পারে। মাহুষের ভোগের 
ইচ্ছার তৃথ্ির জন্তই ত উৎপাদন এবং সেই উৎপাদনের জন্তই কারখান1। বাড়ীর 
যেষন ভিত্তি থাকে, তার উপর একতলা ওঠে, তার উপর দোতলা উঠে 
উৎপাদন-শিল্পের বিস্তাল্েও অনুন্ধপ ব্যবস্থা এসে পড়ে! তারও ভিত্তি আছে; 
তার উপর নির্ভর ক'রে বেড়ে ওঠে বিভিন্ন শ্বরের শিল্প । সামাজিক মাহষের 
ক্রয়ের ক্ষমতাই ছল সকল শিল্পের ভিত্তি। মাহুষ যা কেনে তা সোজা ভোগ 
করবার জন্ত । তার জন্ত তাকে বলা হয় ভোগ্যপণ্য। 'এই ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের 
জন্ত যে কারখানা হয় তাই হল, ত1 হলে, শিল্পবিস্তাসের উপরতলা। কিন্তু ভোগ্য- 
পণ্য উৎপাদন করতে লাগে নানা যস্ত্ব। তাও উৎপাদন করতে কারখানার 
প্রয়োজন । এই যন্ত্রউৎপাদনের কারখানাগুলি যেন শিল্পবিভাসের নীচের তল! । 
পরপক্ষে। সেই যন্ত্র উৎপাদন করতেও কাচামাল লাগে-যেমষন লোহা ব! 


দক্গীর অভিশাপ . ১৪৭ 


ইম্পাত। নেই কাচামাল উৎপাদনের জন্তও আবার কারখানা দরকার । এদের 
সেই জন্ত বলে মৌলিক শিল্প। এই মৌলিক শিল্পই যেন বাড়ীর ভিত। 

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যাতায়াতের অসুবিধার জন্ত কোলে! বিত্তবান 
মাহষের মোটরগাড়ী কেনবার ইচ্ছা হয়েছে, ধরা যাক । সে যাবে দোফানে। 
সেখানে প্রদর্শনীকক্ষে সন্ত কারখান। হতে আনীত যোটরগাড়ী আছে। এখন 
সেই গাড়ী যে কারখানায় উৎপাদিত হল সেখানে যোটরগাড়ীক বিভিন্ন অংশ 
উৎপাদনের জন্ত বিভিন্ন ধরণের যস্ত্র দরকার । দেই যন্ত্রের চাহিদা পৃরণের জনক 
আর এক শ্রেণীর কারখান! দরকার যেখানে লেই যন্ত্র উৎপাদিত হবে। আবার 
সেই যন্ত্র উৎপাদিত করতে দরকার ইম্পাতের মত কাচা মাল উৎপাদনের | 
তার জন্ত আবার বিভিপ্র কারখানা! দরকার। এই ভাবেই শিল্পবিভাস 
গড়ে উঠেছে । একের প্রয়োজনে আর এক শিল্প গড়ে উঠেছে, আবার 
তার প্রয়োজনে আর এক শিল্প গড়ে উঠেছে। বিত্তবান মানুষের ভোগের 
কগয মোটরগাড়ী। মোটরগাড়ী উৎপাদনের জন্ত একশ্রেণীর কারখানা । সেই 
কারখানার যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জনক আর একশ্রেণীর কারখান।। আবার 
সেই কারখানার কাচা মাল জোগান দেবার জন্য ইম্পাতের কারখান!। হুতরাং 
ধাপে ধাপে এই যে শিল্পবিস্তাস গড়ে উঠেছে, তার মুলে আছে মানুষের ভোগে 
উৎপন্র-পণ্যের ব্যবহার | সুতরাং যে ভোগ্যপণ্যদ্ব্য উৎপাদন কর! হবে তাকে 
মানুষের ভোগে লাগান প্রয়োজন, ভোগ্যপণ্য বিপণনই মুল কথা । বিক্রয় হঙ্গে 
তবেই শিল্পে যে অর্থবায় কর হয়েছে, তা উঠে আমবে। দেছের নিকট যেষন 
আহার, শিল্পের নিকট তেমন বিপণন একান্ত প্রয়োজন । 

এখন এই বিপণনসযন্তার সমাধানের আর একটি উপায় হল ভোগ্য- 
পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি কর11 সেট] কর! যায় মানুষের জীবনধারণের মান 
উন্নীত ক'রে। এটা বেশ ভাল বোঝা যায় শিল্পে অনগ্রসর সমাজ্জের বিষয় 
আলোচন! করলে । এমন অনুন্নত দেশ আছে যেখানে গ্রাষের সাধারণ মানুষ 
পায়ে জুতো পরে না, দেভে উত্তরবাস ধারণ করে না, কেবলমাত্র কটিবাসই 
তার সম্বল। সে দেশের যান্বষের যদি রুচির পরিবর্তন ঘটিয়ে তার মনকে 
উত্বরবাস ব্যবহারে অভ্যপ্ত করান যার, তাহলে কাপড়ের চাহিদা বাড়বে 
তার জীবনের মানকে আর একটু উন্নত করতে পারলে, সে পায়ে জুতো 
পরতে চাইবে । ফলে জুতো-শিল্প বিস্তার লাত করবে। সুতরাং এইভাহে 
বনের মান উন্নীত করলে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বধিত করা বায়। চাহিদ! 


১৬৮ সুই যবীধী 


বধিত হলে কারখানায় যে বিপুল পরিষাণে পণ্যন্্ব্য উৎপল হয ভার 
বিপণন পক ছয়ে পড়ে। 

শিল্পে অগ্রবর্তী দেশে এই পথেই বিপণনলবশ্া সমাধানের চেষ্টা হয়েছে? 
যঙ্্রের লাহায্যে উত্পাঞ্নের ব্যবস্থার যেষন প্রসার হয়েছে, তেষন দেশের যাহুষের 
রুচির পরিবর্তন ঘটিয়ে নন নূতন পণাজুব্যের চাক্িদা বুদ্ধি কর1 হয়েছে । আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের যত শিল্পে 'গ্রবতশ দেশে এই ব্যবস্থার প্রয়োগ খুব বেশী রকম হয়েছে। 
এখানে লাধারণ মাহধের মধো মুল্যবান ব্যবহার্য পণ্যের বাবার বেশ ছড়িয়ে 
পড়েছে। ধে কোনে। লাধারণ মাহুস রেডিও, রেক্রিজারেটার, টেলিতিসন এবং 
যোটরগান্ধীর মালিক হবার ম্বপ্র দেখে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মালিক হয়েও 
বলে। এই সব মুল্যবান ক্ষিনিষ কিনতেও বেশী মূলধন লাগে। সাধারণ মাহৃষ 
তাঁপাবে কোথায়? তার জগ্তাও ব্যবস্থা কআছে। যার! এইসব মূল্যবান পণ্যের 
কারবার করে, তার! মাসিক কিস্তিতে মৃল্য শোধ করবার ধ্যবস্কা ক'রে দেয়। 
সমগ্র মুল্য না দিতে হলে, যাসিক আয়ের অংশ কিন্তি-শোধের জন্ত বরাদ্দ ক'রে 
দিয়ে জিনিধ কেন! যায়, কবে মাসিক আয় তৃতে সঞ্চয় ক'রে ক'রে মূলধন জমবে 
তার জন্ত অপেক্ষা! করতে হয়ন1। তার একটা সুবিধা আছে। এইসব যুল্যবান 
পণ্য ক্রু করবার ক্ষমত! অর্জনের অনেক পূর্বেই, সেগুলি ভোগ করবার সুযোগ 
পাওয়া যায়। কিন্তু তার একটা অন্থবিধাও এসে পড়ে ; যে এন ভাবে ভোগ 
করে তার ণশোধের একটা দারিত্বও বহন করতে হয় এবং মাসিক আয়ের একটা 
যোটা অংশ এই কিস্তিবন্ধ ধণ শোধে ব্যয়ভয়েযায়। 

এই সূত্রেই শিল্পবিপ্লবের তৃতীয় কুফলটি আল্মপ্রকাশ করে| মাহষের ভোগ্য- 
পণা উৎপাদনের জুবিধার জনই যঙ্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন পদ্ধতি গ্র্ণ করা হয়। 
ফিন্তু যন্ত্রের জন্ত অত্যধিক যুলধন ব্য হয় এবং ত| পরিশোধের ভ্ষন্ত নির্ভর করতে 
হয় অধিক পরিমাণ পণ্যের ব্যবহারে । সেই কারণে উৎপাদন-ব্যবস্থার যন্ত্রীকরণের 
খবশাস্তাবী ফল হয়ে পড়ে পণ্যউ্রবা-ব্যবছারের লীমাহীন বিস্তার । এই লৃত্রেই 
খিপ্ আসে। মাগুষের প্রয়োজ্জন যেটাতে আর পণ্যস্রব্য উত্পত্র ছয় না। 
যেকারখানায় পণাজ্রধা উৎপাদিত হয়, তাকে বাচিয়ে রাখতে উৎপাদনের পরিমাণ 
বধিত হতে খাফে এবং হাহ্ষের তা কফেনবার প্রয়োজন থাক ৰা! ন! থাক, নান? 
উপান্ে কিনতে মাহধযকে উৎলাহিত কর। ছয়। মান চিদ্তাকর্ধক বিজ্ঞাপন প্রচার 
হয়, কারবামীয়া এসে ধক্কাধরি করে, ঘরে টাক ন! থাকলে ধারে জিনিষ দেওয়া 
ছয়্-্ফত কি। ছুতযাং পণ্াস্রব্য করের আর প্রকৃত ভোগের জন্ত লয়, বস্ত্ের 


লক্খীযর অভিশাপ ১৩৯ 


খ্স্তি্ধ বজায় রাখবার জন্ত | যেটাছিল গৌণ, সেট! মুখ্য বন্র শ্বান অধিকার 
করে বসে। 

এইভাবে শিলে অগ্রসর দেশে মাহুঘের জীবনধারার মান অত্যধিক বেক 
গেলে অবস্থাট! হয়ে পড়ে বেশ শোচনীয় । মানুষের জীবন রীতিমত লংকুচিত 
হয়ে পড়ে। মাছুষের কাজ যেন হল উপার্জন কর এবং ভোগ্যপণ্য ক্রয় করা । 
প্রত ভোগের প্রয়োজন থাকুক বা! নাই থাকুক, পণ্য কিনতে হযে, হাতে টাক! 
নাথাকলে ধারে কিনতে হবে। একথা শ্বীকার্ধ যে যাছুধষের মানসিক উৎকর্ষ 
সাধনের জন্ত খানিক পরিমাণ বৈষয়িক মুখন্বাচ্ছন্্য দরকার | কিন্তু তাদের মধ্যে 
একটা সামগ্ুস্তের প্রয়োজন আছে। মানুষ একটি জটিল সত্া। তার স্বদয় 
আছে, মন আছে, দেহ আছে। তার হাদয় অন্ত মাহষের সংগে, অন্ত জীবের সংগে, 
প্রন্কৃতির সংগে গ্গীতির সম্বন্ধ স্বাপন করতে চায়। তার মন ভাবতে, মৌলিক চিন্তা 
করতে অবসর চায়। তার লেই মন সেই জবদয়কে ধারণ করে। তারও কিছু 
স্বাচ্ছশ্দ্র প্রয়োজন আছে ৫বকি। তানা হলে হাদয়বুৃত্তি এবং মনোব্ত্তি কাজ 
করে না। তার শৈশবে মাহদের সেম্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। পরে বৈষয়িক সমৃদ্ধির 
সংগে সেটা সম্ভব হয়েছিল | এই বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্তই পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের 
প্রয়োজনীয়তা | সহজে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্তই যন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা । কিন্ত 
যন্থীকরণ যে অর্থনৈত্তিক বিস্তান আনল, তার ফলে বৈষয়িক গ্গাচ্ছন্ধ্য-বিধানের 
পরিবর্ডে যন্ত্রের অভ্তিতবের প্রশ্নই প্রাধান্ত পেল বেশী । ফলে ভারসাম্য গেল নষ্ট 
হয়ে। হাদয়বৃত্তির বা যননবুত্বির দাবী ত উপেক্ষেত ছল । সংগে সংগে 
ইৈষয়িক স্বাচ্ছন্সা-বিধানও গৌণ বস্তুতে পরিণত হল। মাহ্ুদ যেন উৎসগীকত হল 
যস্ত্ররানবর কাছে। যন্ত্রদানবের আন্তই তার জীবন নিবেদিত । পণ্যজ্রব্যের ভারে 
তার জীবন হয়ে পদ়্ল ব্যতিব্যস্ত । 

শিল্পবিপ্রবের ফলে যন্ত্রের াধিপত্য স্থাপিত হরেছিল। মাহুষের দেহবল 
বা পশ্ুধল উৎপাদনের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল । তবে দক্ষ শ্রমিকের 
প্রয়োজনীয়তা এখনও বর্তযান আছে! কিন্তু যে নীতি যন্ত্রীকরণের অন্য দায়ী, 
সেই নীতিই উৎপাদন-ব্যবস্থার় এমন একটি নৃতন পক্ধতি প্রয়োগ করতে চলেছে 
যা যন্ত্রীকরণের কৃফলকে আরও বেশী বধিত করবে । তাকে বল! যার “হব়ংক্রিয়গ” । 
যস্্ীকরশের পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিপ্র কাজ বহ্বের দ্বার! সম্পাদিত হয়। ফিন্ত 
তাদের বিদিন্ন অংশের ষধ্যে সংযোগ স্বাপনের জন্ত এবং অন্ধ আহুধঙ্গিক কাছের 
জন্ত মাহবের বুদ্ধিশকির প্রয়োগের ক্ষেত্র থাকে । স্বয়ংক্রিয়ণে তা থাকবে না। 


১১৪ ছই হনীষা 


বর্তযান কালে প্রধুক্িবিভার প্রয়োগে বৈছ্থাতিক শক্তির সাহায্যে এবন ব্যবস্থা 
করা যাক যাতে এই লংযোগ স্বাপন বা শিষন্্ণের কাছ আপন! হতে সম্পাদিত 
হত়। তাই ছল ব্ব্ংক্রিযণের বৈশিষ্টয। পণ্য-উৎপা্নে এই নৃতন পদ্ধতি 
প্রয়োগ ছলে র্ত্রীকর়ণের যে কুফল তা নিঃসন্দেহে আরও বর্ধিত হবে । ্বষংক্রিক 
কারখান! প্পাপদ করতে মূলধন খরচ হবে অনেক বেখী। উৎপাদনের কাছে 
থাহ্ছসের সহিত সংযোগ একরকম বিচ্ছিপ্র হওয়ায়, তার উৎপাদন শক্তি নেক 
বেড়ে যাষে। ফলে পেই বিপণনলমন্ত! আবে! বধিত ক্দাকারে দেখা দেবে। 
লেই ভাবী দ্যবশ্ব1 মানের ভাগ্যে আরও কিনবে ত1 কলপন1 করা যায় না। 

ধন্বগাননের ৫৪ দৌরাকস] যে পশ্চিষের মাহলের নঙ্গরে আলেনি তা নয়। 
মাকিণ বুক্ষরাই প্রধুক্তিবিগ্ঠার ব্যাপক প্রয়োগ কারে বৈষয়িক উন্নতির চরম 
সীমায় পৌচেছে ঠিক, কিন্ত সে উশ্নতি আমেরিকাবাসীর অবিমশ্র সুখের কারণ 
হয় নি। পপাজরবোর বোঝ! তাদের জীবনকে সবিশেষ ভারাক্রান্ত করেছে। 
মন্ত্রীকরণের এই কুফলের দিকটির প্রতি সে দেশের মনীমীদের দৃহি আক 
ছয়েছে। তার প্রমাণ নবক্প 'দুস্ব সমাজ' শীব্ক এরিক ফ্োম লিখিত পুস্তকের কিছু 
অংশ উদ্বত কর! ঘেতে পারে | তিনি বলেছেন £ 

“খ্াষাদের পণ্যড্রব্য ভোগের রীতির নিশ্চিত ফল হল আমরা তাতে কখনে। 
তৃপ্তি পাই না, কারণ আমাদের মধো যে সত্য বাস্তীব ব্যক্তিটি আছে সে তা 
ভোগ করে না। এইভাবে আযর1 আরও পণ্যের কনা, আরও ভোগের জন্ত একটি 
ক্রমবর্ধমান প্রয়োন্গন"বোধ গড়ে তুলি । একথ! সত্য যে, যে পর্যন্ত দেশের মানুষের 
জীবনের মান সন্ত্রান্তভাবে জীবনযাত্রার স্বের নীচে থাকবে, সে পর্যন্থ স্বভাবতই 
গ্মধিক পণ্যগ্রবা ভোগের প্রয়োগ্গন থাকবে। 

*এও লত্য যে মানস যেমন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত হয়ে মাঞ্ধিত রুচির খাছ, 
গুকর কারুকার্য, পুপ্তক প্রভৃতির প্রয়োজন বোধ করবে- তেমন সংগত কারণে 
অধিক পনোর প্রয়োজন খাকবে। কিন্তু ব্যালে আমাদের পণাপ্রব্য ভোগের 
বাধনা মানবের প্রয়োজনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন! । প্রথম দিকে অধিক 
পরিযাণে উত্কইতৰ পণ্যদ্রবায ভোগের উদ্দেশ্ব ছিল মাহুষকে বেশী ছুখ ও তৃথি 
দেওয়া । পণ্যদ্ববা-ভোগ একটি উদ্দেশ্ব-সাপনের উপারশ্বক্ধূপ ছিল। সে উদ্দেশ 
ছল বুখলান্ড | বর্তমানে তা নিছ্ধেই উদ্দেশ্যের স্কান ঘখল ক'রে বসেছে। 
প্রশ্নোকনের অন্তহীন পরিবধধন উপার্জনেন্র চেষ্টাকে বধিত করতে বাধ্য করে 
এবং এই বৃতন প্রয়োজনগলির উপর এবং যে মানুষ ও প্রতিষ্ঠানওলি 


লক্দীর অভিশাপ ১১১ 


তার জোগান দেয়, তাদের উপর আযাদের নির্ভরশীল করে ।” 

যস্ত্র॥ানব যে এমন আপদ হয়ে যাহুঘের জীবনকে বিড়দ্বিত করষে 
তার আশঙ্কা রবীন্রদাথের যদেও জেগেছিল। তিনিও বলেছেন যে প্রযুক্তি- 
বিস্তার অভিপ্রয়োগে যখন উৎপাদন-ব্যবস্কার যন্্ীকরণ হয়, তখন আমাদের 
ইৈধয়িক প্রয়োজনবোধ ক্রমবর্ধমান-হারে বেড়ে চলে এবং সেই প্রয্োজন দুর 
করতে আমাদের কার্য ও সামর্েযর উপর চাপ বৃদ্ধি হয়। ফলে আমাদের 
বৈষদ্ষিক সংগণ্তি বুদ্ধি পায় বটে, কিন্ত তার জন্স আমাদের অতিরিক্ষ মূল্য 
দিতে হয়। লব থেকে দুঃখের কথা হল, যাশ্রষের জীবন হতে অবসর 
আবার পলাতক হয়। মানুষ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীবে পরিণত হয় এবং 
তার সকল কাজ, সকল চেষ্টা অর্থ-উপার্জন ও পণ্যপ্রব্য ক্রয় ক'রে ভোগের 
কাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার জীবনের ক্ষেত্র রীতিমত সংকুচিত হয়ে 
পড়ে। তিনি তাই বলেছেন : 

“আমাদের একান্ত জটিল বর্তমান পরিবেশে যান্ত্রিক শক্ষিকে এমন 
নিপুণভাবে গন্ডে তোলা হয় যে ভোগ্যপণ্য এমন ক্রুতঙ্কারে উৎপাদিত হতে থাকে 
যে মান্থদ তার সংগে ভাল বেখে নিজের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে তার সংগতি 
রক্ষ। করে নির্বাচন ও পরিপাক করে উঠতে পারে না। 

প্ভ্রীত্ঘপ্রধান দেশে উত্তিদের বিস্তারের মতি, পণ্যদ্রব্যের এই অসংযত্ত অতি" 
বিস্তার মাগুবের ছন্ত অবরোধের পরিবেশ স্থটি করে। নীড় &ল সরল জিনিল। 
তার আকাশের সছিত সহঙ্গ সংযোগ আছে? পিগ্রর জটিল এবং মূল্যবান জিনিস ? 
যাঁবাছিরে আছে তা €তে তা অতি বেশী রকম বিচ্ছি্। বস্তক্ষপী দৈত্যের 
উপর দ্রুতহারে নির্ভরশীল হয়ে এবং চারিদিক হতে তার প্রভাব বিস্তার করতে 
দিয়ে মান নিজের জ্ঞন্ত ভ্রুতবেগে পিঞ্জর নির্মাণ ক'রে চলেছে । 

(রিলিজিয়ন ববৃ ম্যান, গত টিচার ) 
এখানে পির” এবং "নীড় এই পদ-দুটির তাৎপর্য বিশেষ ক'রে হদয়ঙগম 
করবার প্রয়োজন আছে। তাঁর মতে প্রযুক্তিবিদ্তার প্রয়োগের উদ্নতিয় যে খানিক 
পরিমাণ প্রয়োক্গন নাই তা নয়, বরং তা মাহৃদের অনেক অভাব সহদ্ধে দুর 
করতে সাহায্য ক্রে এবং দৈহিক পরিশ্রম হতে তাকে খানিক পরিমাণে মুক্তি 
দিয়ে, তার বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশের পথ উদ্মুক্ত করে। সেই রকম পাখীরও 
নিশ্চিত আশ্রয়ের জন্ত একটি নীড়ের প্রয়োজন আছে, তা দা হলে 
উদ্মুক্ত আকাশে নিরুদ্বেগচিত্তে উড়ে বেড়াবার প্ুধোগ তার যেলে না। 


১১২ ছই বনীধী 


শী তাই তার স্বাধীনতাকে খর্ব করে না, বরং তা ভোগ করবার শুষিধা 
এনে দেয়। কিন্তু সেই পাথীকে যদি পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হয়, তার 
বাসের ব্যবস্থা নিশ্চয় নীড় হতে অনেক তাল হয়) কিদ্ত অনপ্ত আকাশে 
স্বাধীন যিচরণের অধিকার হতে তাকে বঞ্ষিত কর হয] তেষনি 
যাদবের জীবনকে খালিক পরিষাণ নিরাপদ করতে এবং দৈনন্দিন 
গ্রানাচ্ছাদন-লমস্তার গনস্ত জটিলতা হতে যুক্তি দিতে, খালিক পরিষাপ প্রযুক্তি- 
বিস্তা প্রধোগের প্রয়োজন আছে। উৎপাদন-ব্যবস্থা সহ্গ ছলে যা সবার বড় 
গা তা হল নান! বুত্তি-বশিকাশের শুবিধার জন্ক অবকাশ কিন্তু যাস্ত্বিক 
শর্চির লংঘযোগে অত্যধিক পরিমাণে পণ্য-উৎপাদন বুদ্ধি হলে, তার বন্তায় 
আবার অবসর ভেলে চলে যায এবং মানুষের জীবন সংকুচিত এবং অবরুদ্ধ 
হয়ে পড়ে। তাই এও একরকম নিঙ্জের চারিপাশে পিঞ্জর নির্মাণের সামিল 
হয়ে দাড়ায়। 
বালে গোক়্াতেই আামাদের একট ভুল হয়ে গিয়েছে । আমরা 
একাস্তমনে কেবল লক্ষীরই সাধন! কারে এলেছি। আমরা ভুলে বসে 
গাছ যে। লন্দ্ী ও সবন্ষতর মধ এক ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেত্ভ সংযোগ আছে। ভারা 
সপ্থঞ্জে পরস্পরের ভগিনী এবং উভয়ের যধ্যে এমন শ্রীতির সংযোগ যে? একজনকে 
বঙ্জিত ক'রে অন্ঠের প্রতিষ্ঠা কারও শ্রীতিকর নয়। দৈহিক প্রয়োন্জনগুলিকে 
অঙ্থাকার ক'রে মনোরুতওর বা হদয়বুত্তির বিকাশ জন্তব নয়। অপরপক্ষে। 
প্রয়োজন খাক বন! খাক,কোনে | দৈহিক ভোগের জন্ত ভোগ্য পণ্য আহরণ করলে 
মনোবৃদ্তি বিকাশের অবকাশ পায় না) পুধু সরহ্বত্তীর দেবা ক'রে লক্ষ্মীর মন পাওয়া 
যায় ন1। অপরপক্ষে সরস্বতীকে দূরে রেখে কেবল লক্ষ্মীর উপাসন! তাকে রু 
করে। মানুষের ইতিহাসে ঠিক তাই ঘটেছে। সরস্বতীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষ। ক'রে 
আমর কেবল লন্মীর উপালন। করেছি। তাই তিনি রুই ছয়ে অভিশাপ দিয়েছেন। 
সেই জঞই ত এত বৈষয়িক সম্পদ যাহযের ভোগে এল না) বরং পণাঙ্রব্যের এই 
পাছাড়প্রযাণ সঞ্চয় তার জীবনকে শুধু ভারাকাত্ব করে নি, নিম্পেষিত করবার 
উপক্রম করেছে। 
এই শ্রান্তি সংশোধন করবার এখন কি সময় আসেনি 1? লক্ষী ও স্রহ্বতী যে 
ছুই ভগিনী, তাদের সব্থন্ধ যে অবিচ্ছেন্ত) এই কথ! ল্রণ রেখে আমাদের কি. 
অর্থনৈতিক লযাজবিগাসের ব্যবস্থার পরিবর্তন-বিধান প্রষ্বোজন নয 1 | 


ফিরে চজ মাড়ির টানে 


শেকৃসপিয়ার বলেছেন, অন্ধকারের মাঝধানে একটি বাতির আলে! অনেক 
দূর হতে দেখা যার়। চারিদিকে জনাচারের মাঝখানে একটি তাল দৃষ্টান্তও 
যেন বাতির মত শোভা পায়। 

শান্তিনিকেতনে ভারতীর বিশ্বজনীন বিকাশের ব্যবস্থা করে রবীন্্রদাথ 
তৃপ্তি পান নি। বাংলার গ্রামের দৈস্ভক ও ছূর্দশার সহিত তার খনিষ্ঠ 
পরিচর ঘটেছিল জীবনের প্রারভ্ভেই, যখন পিতার নির্দেশে জমিদারী 
তন্কাবধানের জন জাকে গ্রামে গিয়ে বাল করতে হত। তা তার যনকে 
পীড়া! দিত। সেই কারণে তার দুর্শশা যোচনের জন্ত কিছু করতে তিনি বিশেষ 
উদ্গ্রঁব ছয়েদ্ধিলেল | সে সংকল্প কাজে পরিণত করতে তদানীত্তন সরকারের 
সাহায্য ভিক্ষা! করতে তার রুচি হয় মি। ত্রার নির্ভর করতে হয়েছিল সম্পূর্ণ 
মিজের সঙ্গতির উপর । সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কাজ করা সম্ভব নব । তাই 
তিনি বেছে নিয়েছিলেন আুরুলের আশে পাশের কয়েকটি গ্রামকে পল্লী-উন্নক্ষন 
সম্পকিত কাজের জন্ত | 

পে কারণে কার কোনো ক্ষোভের কারণ ঘটে নি? কারণ তার দৃঢ় 
প্রতীত্তি ছিল সাদলার ক্ষেত্র ছোট হলে ক্ষতি নাই, সাধনার উৎকর্ধই তার 
মুল্য এবং পার্থকতা নির্ধারণ করে। এই করেকটি মাত্র গ্রামকে কেন্তর ক'রে 
সংগঠনমূলক কাজ ঘ্দি সম্ভব হয়ঃ তা সনগ্র ভারতের নিকউ দৃষ্টান্ত হয়ে দাড়াবে 
পল্লীন্কীবলের নেরাশ্য ও ছ্র্শার আধারকে ভেদ ক'রে তা বাতির যত দীশপ্ধি 
পাবে। তাই তিনি বলেছিলেন £ 

“হারা স্থল পরিমাণের পৃজারি? ভারা প্রায় বলে থাকেন যে আমাদের সাধন- 
ক্ষেত্রের পরিধি নিতাস্ব সংকীর্ ম্বতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার 
ফল হবে অকিকিৎকর। এ কথা মনে রাখা উচিত--পত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তি” 
মহিযায়, পরিমাণের দৈর্-প্রন্থে নয় । দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বার! 
গ্রহণ করি, নেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে |” 

জঁনিকেতন শিল্পভাগ্ডা র-উদ্বোধন-অভিভাধণ, ১৩৩৫ 

*&. গ্রামের সস্তার সমাধান হবে কোন পথে, সেট! ঠিক করবার পূর্বে সবার 
প্রথম প্রক্বোজন প্রাষের লমস্া সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণা ক'রে নেওয়!। 

৮ 


১১৪ ছুই হনীধী 


এ বিষয়ে রবীন্্রমাথের প্রথম জীবনের অভিজতা যথেষ্ট নাহাধা করেছিল। 
রোগ যখন পুরাতন হয় তখন রোগীর দেহকে নানাদিক হতে তা আক্রমণ করে। 
রোগ তখন একট] ধাকে মা, আনেকগ্চলি একসঙ্গে এসে জটলা! পাকার । তখন 
তাকে রোগমুক করতে হলে যুগপৎ সফল প্রকার রোগেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা? 
করতে হয়! আমাদের পল্লীগ্রায পুরাতন রোগীর যত। তাকে একসঙ্গে অনেক 
কোপ ধরেছে। গ্রাহের গরিষ্ত সংখ্যক লোক চাষী । কিন্ত তার! প্রধানত 
নিরক্ষর । রোগে ভুগে স্ুগে তাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। ভাল ক'রে 
চাষ করবার তাদের সানর্থ্যও নেই, মনের বলও নেই। সেই যাস্কাতার আমল 
হতে যে প্রথা চাম করত সেই প্রথায় ছোট ছোট ক্ষেতে তারা চাষ করে। 
প্রাহের কারিগরের অবস্থা আরও খারাপ। কাচা যাল কেনবার তার আঘিক 
লঙ্গতি নেই। যেটুকু পণ্যদ্রধ্য সে উৎপাদন করে তাও বাজারে বিকোয় না| 
বাংলার পল্লীগ্রামের ব্যাধি একটি নয়, অনেক প্রকার । তার পূর্বের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে এ বিষয় তিমি যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা শনি সংক্ষেপে এইভাবে 
ব্যক্ক করেছেন : 

“কর্ম উপলক্ষ্যে বাংলার পল্লীগ্রামের নিকটপরিচয়ের পুয়োগ আমার 
ঘটেছিল | পলীবাসীদের খরে পানীয় জলের অভাব শ্বচ্ষে দেখেছি, রোগের 
প্রভাব ও যখোচিত অন্রের দৈল্ভ তাদের ভীর্ণ দে ব্যপ্ধ করে, দক্ষ্যগোচর হায়েছে। 
অশিক্ষার জড়তাপ্রাথধ মন নিয়ে তারা পদে পদ্দে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত 
হতে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি।” 

নিকেতন শিল্পভাণ্ডার-উদ্বোধন-অভিভাষণ 
পল্লীবাষীর এই দুর্দশাগ্রন্ত জীবন ভার মনকে পীড়া দিত। তাই শাস্তিনিকেতনে 
বিশ্বস্ভতারতী স্থাপনের অনতিবিলক্থেই তিনি গুরুলকে বেক্রু ক'রে এবিষয়ে কাক্গ 
আরত করলেন। কিন্তু কাঙ্চ জয়ে উঠল তখনি যখন লিয়োনার্ড এলমছাষ্ট' নামে 
এক সহ্য কবি-বিশেষজঞ ইংরেজ যুবক ভার নির্ধেশে এ কাজের ভার নিলেন। 
তাঁরই ইচ্ছার এ কাজের নাম দেওয়। হল *পল্লীপুনর্গঠন কার্ধ”, কারণ রবীন্রনাথ 
চান নি যে ভ্রনিকেতনকে কেন্ত্র ক'রে যাহষের সংযোগ হতে বিচ্ছির্ কেবল 
কতকগুলি তথ্য আবিষ্কৃত হছক। তিনি চেয়েছিলেন এলমছাষ্টের নেতৃত্বে এই 
বছৎ কর্মে মিযুক্ত কমীদের নিপুণ জ্েহবিক্ত লেবায় গ্রহ পুনরুজ্জীবিত হয়ে একটি 
মৃতন সজীব সহি হয়ে গড়ে উঠুক! এই সম্পর্কে তার অন্তরের ইচ্ছা এলমহাষ্টকে 
বিখিত একটি চিটিতে এইতাবে তিনি প্রকাশ করেছেন £ 


ফিরে চল হাটির টানে ১১৪ 


“তুমি তোষার কাঞ্জের টিক নামই দিয়েছিলে, 'পল্লীপুনরগঠন কার্ধ' কারণ 
তা ছিল পল্লীজীবনের বিভিম্ব কর্মধারাকে ব্যপ্ত কয়ে একটি সজীব কাজ, 
কেবলমাত্র বিশ্লেষণনূলক তথা আবিষ্ষারে ত1 নীমাবন্ধ ছিল ন1।” 

পল্লীপ্রকৃতি। পৃ ২৬৪ 
এই কাজ যখন নুরু হয় তখন কোলে! নিদিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। ফারণ, 
রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্ট ছিল অহুসন্ধিৎস্ুর দৃহিভজি নিয়ে খোলা যনে কাজ ক'রে 
যেতে হবে। কর্মক্ষেত্রে লন্ধ অভিজ্ঞতার ভিদ্ভিতে কার্যক্রম ক্রমশ গড়ে তুলতে 
ছবে। আগে হতেই মনগড়া পরিকল্পন1 নিয়ে কাজে নামলে তা নিতান্ত অবাধ 
হবে এবং মনের মাত ফল দেবে না । তা সত্বেও একট] বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌছেছিলেন। তিনি হদস্থম করেছিলেন পঙ্গীকে যদি নুতন কবে বাচতে হয়, 
তাকে সম্পূর্ণ নিজের প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করতে হবে । বাহির হতে সাহায্য 
ঘিয়ে দাড় করানর চে ছবে মারাম্্রক রকম ভূল । তাতে যিনি সাহায্য করবেন 
ভার তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু পল্লীবালীর দুর্দশ!। আরও বেড়ে যাবে । নিজের পারে 
দাড়াতে শেখবার মস্ত্রে তাকে দীক্ষিত করলে তবেই সে আবার বাচবে। শ্রামের 
সমন্তার সমাধানে গ্রামবাসীকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। যা কিছু পল্লা- 
উন্নয়নের ব্যবস্থ! হবে, সবই এই খুলনীতির দ্বার] নিয়ন্ত্রিত ছবে। তিনি তাই 
বলেছিলেন £ 

পপ্র্যান ছিল ন! বটে, কিন্ত ছট্টো-একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল।+**** 
রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভখলনা করেছি। স্বাধীনতা 
পাবার চে করব হ্বাধীনতার উদ্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে 
পারে না। 

***আফি প্রথম থেকেই এই কথ! মনে রেখেছি যে, প্জীকে বাইয়ে থেকে পূরণ 
করার চে&! কত্রিষঃ তাতে বর্তমানকে দয়া! ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব কর] হয়|” 

শ্রীনিকেতন শিল্পতাগার-উদ্বোধন-অভিতাবখ 

এইভাবে লিয়োনার্ড এলমহাষ্টকে কেন্দ্র ক'রে যেকার্যক্রেম গড়ে উঠেছিল তার 

ইতিহাস বড় বিচিত্র। তার সহকর্মীর! এধনও অনেকে বর্তমান। কেছ ফেছু 

শ্রনিকেতনে এখনও সক্রিয়ভাবে কাজে নিযুক্ত | ভ্রীধীর়ানন্ধ রায় তাদের যধ্যে 

একজন । তাঁর কাছে এ বিষয় অনেক চিত্তাকর্ষক গল্প শোনার সৌভাগ্য বর্তমান 

লেখকের হয়েছে । যাই হোক, এইভাবে ধীরে ধীরে যে কার্যক্রম গড়ে উঠেছিল 
সংক্ষেপে তার একট] বর্ণন! দেওয়| যেতে পারে। 


১১৬ ছুই ধনীধী 


বুলদীতি হল পলীপুনগ্ঠিনের কাজে গ্রাফবাসীকে হ্বাবলতী হতে হবে। 
কাজেই শক্কি সঞ্চয়ের প্রয্োক্ষন | সে শক্তি স্ষিত ছবে গোয়ীবস্ধ হয়ে পরস্পর 
বিলে-শিশে সমবাযের ভিদ্িতে কাজ ক'রে। গ্রামবালীকে বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট একক 
পারিবারিক জীবন ত্যাগ ক'রে, সমগ্র পল্লী জুড়ে যে ব্যাপক গোঠীঞীবন আছে 
লে বিষয় সচেতন হতে ছবে। একটি পরিবার একা যে সামর্থ্য রাখে, গ্রামের 
দশটি পরিযারের যিলিত শক্ষি তার থেকে অনেক বেশী সামর্থ্য রাখে । কাজেই 
গ্কলে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে গ্রামের সাষগ্রিক কল্যাণ সাধন করে, এমন 
কাজে হাত দেওয়া যায় । এট পথেই নৃতন শক্তির উৎসের সন্ধান পাওয়। যাবে 
এষং তবেই আপনার পায়ে ধাড়াবার শক্তি গ্রাথবালী পাবে । সেই পথই স্থায়ী 
ফলাপের পথ) বাহিরের দান শিকে তা কখনো সম্ভব নয়। 

তবে কি বাছির তে কোনো লাহায্যই আবে না? আসবে বৈকি । তারও 
ভ্বান আছে । গ্রামের বিশেষ বিশেষ সমস্কাকি তা জানতে, তার সমাধান কি 
গযেধষণা ক'রে বার করতে এবং সেই সমাধানের উপায় নির্ধারিত হলে? তাকে 
গ্রাযবাসীর হাতে পৌছে দিতে বাছিরের সাহায্যের প্রয়োজন । এ সেবা! এইভাবে 
সীমাবদ্ধ থাকবে কেবপ উদ্ধত নীতি বা! প্রথার আবিষ্ধারে এবং তাকে গ্রাহবাসীর 
নিকট স্বাপনে। আমেরিকার যুক্তরাষ্রে সম্প্রসারিত সেবার যা মূলনীতি তা! 
এভাবে এইখানে জপ নি্েছে। য্বাধীনত। লাভের পর এই বিশেষ পঞ্চতি মাকিন 
বিশেষজ্ঞ আযাদের দেশে প্রয্লোগ করেছেন! কিন্তু তার বহু পূর্বে শ্রীনিকেতনের 
কর্মীরা তাকে আবিষ্কার করেছিলেন। ন্ুতরাং বাহিরের সাহায্য সীমাবদ্ধ থাকবে 
প্রযুক্তিবি্ভার প্রয়োগে নৃতন-লন্ক জ্ঞান দিয়ে সাহায্যে । তার বেশী নয়। 
ট্রনিকেতনের উত্তাবিত কার্যক্রমের এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিপ্ফুট হবে, পলীপুনগঠনের 
অঙ্ক যে মীতিগুলি গৃ্ধীত হয় তা &তে। তার মূল অংশগুলি নীচে উদ্ধৃত ছল ; 

*্গ্রামবাসীকে তাদের সব থেকে গ্ধরুরী সমস্্ার সযাধানে সাহায্য কর1। 

গ্রামের এবং খ্রাযের ক্ষেতের সমস্তাগুলিকে গবেধণা-গৃহে নিয়ে গিয়ে 
বিষ্চনা কর, আলোচন1 করা এবং পরীক্ষানূলক ক্ষেতে তার সমাধান করা। 

গবেষপা-গৃছে এবং পরীক্ষামূলক ক্ষেতে যে অভিজ্ঞতা ও বিভালাত হয়েছে 


তা গ্রাষে পৌছে দেওয়!। 
গ্রাফবানীকে গোঠীত্রীবনঃ পারস্পরিক সাহায্য এবং মিলিত চেষ্টার সুফল 


সম্বন্ধে অবহিত কর11” 
(/858-730958৮ 08:89:15, 200০5৮800 00092 1947) 


ফিরে চল যাটির টানে ১১৭ 


উপরে উদ্ধত অংশ হতে বেশ বোবা! যায় বে, শ্রীনিকেতনে যে পরীক্ষামূলক 
কাছ চলেছিল, তা পল্লীউন্নয়নে বিশেষ কার্ধকরী হয় এমন যে সূলনীতিগুলি 
আবিফার করেছিল, তা হল গোঠীঞ্ীবন সন্বষ্ধে সচেতনতা, সংঘবদ্ধভাবে কাজ এবং 
প্রযুক্তিবিদ্ভার প্রয়োগে উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তার প্রচার । 


শ্ীনিফেতনের আদর্শ 


রবীঙ্রনাথ যে নৈসগিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তা বিশ্বের বিপ্ময়ের 
বন্ত। যে কাঙ্জে তিনি হাত লাগিয়েছেন তাই যেন সোল! হয়ে উঠেছে! ভার 
প্রতিষ্ঠা! যেন স্পর্শমণি | তিনি বঙ্গভারততীর সেবার ভার নিয়েছিলেন, ফলে বাংলা 
লাঞিত্য এমনপ্রীষত্ডিত হকেছে যে তা বিশ্বের শ্রেঠ সাচ্ত্যিগুলির অন্ততম বলে 
স্বীকৃতি লাত করেছে। বাংলা সাহিত্য আজ শুধু বাঙালীর নয়, বিশ্ববাসীর চিত্বকে 
আক করে। তার রসমাধূর্য আস্বাদলের যোগ্যতা অর্জন করতে কত দেশের 
কত মানু আজ বাংল! শিখছে। 

দেশের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী বালাকালে ভার ভাল লাগেনি। তাই 
নিষ্জের সন্তানদের লে ছঃখভোগ হতে নিষ্কৃতি দেবার জন্তু বোলপুরে তিনি নিজে 
বিস্ঞায়তন খুলে খছত্ে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেছিলেন! এ বিষয় স্টার 
চিন্ত! ও ভাবনা এমন অভিনব শিক্ষার্গীতি গড়ে তুলল, যা এক রুমণীয় 
শাস্তির পরিনেশে যাহষের যনের লর্ধাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব করে। ফলে একদিন 
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হল যেখানে 'বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। তা আজ সার! 
বিশ্বের বিদঙ্জজনের তীর্ঘক্ষেত্র হয়ে প্লাড়িঘ়েছে। 

ভার করুখাধন হম পল্পীগ্রামের দরিদ্রুঘরের দুর্দশা দেখে বড় ব্যথা 
পেস়েছিল। তাই তিনি গ্রাষবাপীর ঘ্ঃখ মোচনের কথা বিশেষভাবে চিন্তা 
করেছিলেন। সে বিষয় পরীক্ষামূলকভাবে কাজ ক'রে তথ্য সংগ্রহের জন্ত 
তিনি স্বাপশণ করলেন শ্রনিকেতন। সে কাজ শুরু হয়েছিল এখন হতে 
চল্লিশ বছর পূর্বে, ১৯২১ সালের শেছে লিয়োনা এল্মহাস্টের নেতৃত্বে । সেখানে 
যে লাধনা চলল তার ফলে পল্লীগঠনের এক নূতন কার্ধক্রম ও কার্ষরীতি গড়ে 
উঠল। উৎকর্ষগুণে তাও অভ্ভুলনীর । কারণ, তাও যে তার নিপুপ হাতের 
সধস্ধ সেবা গড়ে উঠেছিল। পল্ীগঠনের এই আদর্শ বর্তমান প্রবন্ধের 
আলোচনার বিষয় । 

তারপর কতকাল কেটে গিয়েছে । বিদেশী শানক চলে গিয়েছে। দেশ 
খ্থাধীল হয়েছে। ধেশের হার! নেতা তাদের উপর ভার পড়েছে আমাদের এই 
ভ্বতসর্বদ্ব দেশকে নৃতন করে গড়ে তোলবার। তারা তার জন্ত পরিকল্পনা 
রটনা করেছেন! কিন্তু আমাদের দেশের প্রাণকেন্ত্র তে। নগরে নয়, পল্লীতে ! 


ভ্ীনিফেতনের আরশ ১১৯ 


আমাদের দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মাহুধ পলী-অঞ্চলেই বাল করে। পল্লী 
উন্নয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা না থাকলে, পরিকল্পনা! রচনা লার্থক হয় না। তাই 
একটা আদর্শ পলীগঠন-পরিকল্পনা রচনার চেষ্টা হল! নাল! বিশেষজের ভাক 
পড়ল | দেশে এবং বিদেশে পরীক্ষামূলকভাবে কোথায় কি কাজ হয়েছে, তার 
লগ্জান চলল। বিদেশ হতে নান গুলী যান্ষ এলেন পরামর্শ দিয়ে সাহায্য 
করতে । ফলে ধে পরিকজ্সনাটি গড়ে উঠল তার নাম দেওয়া ছল “লমাঞ্জ- 
উন্নয়ন-পরিকলপনা' | তেরে! বন্ধুর হল তা! দেশে চালু হয়েছে। সমগ্র দেশের 
এক ব্যাপক অংশ জুড়ে তার কাজ চলেছে। 

শ্রনিকেতনের পল্লীগঠনের আদর্শের সংগে তার বেশ তুলন। চলতে পারে । 
বোধহয় এই তুলনার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ-প্রবতিত পল্লী-উন্নযনের রীতির উৎকর্ষ 
কোনধানে, তা প্রকাশ ভবে। দেখা যাবে যে শ্বাধীনসরকারশ্প্রবতিত নূতন 
পরিকল্পনায় যা আছে, তা প্রনিকেতনের আদর্শে বহু পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল। 
আর এই নূতন পরিকল্পনায় যা নাই, তাও সেখানে আছে। সেই অভাব বর্তমান 
পরিকল্পনাকে পঙ্থু করেছে। 

বর্তমান সরকার-প্রবতিত সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পলার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
আছে । তাদের পুথক আলোচনার এখানে প্রয়োজন ছবে। 

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তার কার্যক্রমের ব্যাপকতা । পল্লীউদ্নয়ন-সম্পরকিত 
বিভিন্র কাজে ল্ধ 'অভিজ্ঞত] হতে এই ততৃটি প্রতিগিত হয়েছে যে, ঘামের সমাজ 
যে রোগে ভুগছে সে রোগটি বড় জটিল। রোগ যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে 
তার সকল 'অঙ্গেই বাল! বেধেছে । অবস্কাটা যেন অনেকট! পুরাতন রোগীর 
অবস্থার যতে1 | দীর্ঘকাল রোগে দ্ুগে ভুগে পুরাতন রোগীর দেছের যেল সকল 
যস্ত্রই বিকল ভয়ে গিয়েছে । তার হৃৎপিণ্ড ছুবল, হজমশক্তি কমে গিয়েছে, তার 
শটে খাটে বাত, তার সমগ্র দেহখানি রোগে জর্জরিত । এমন রোগীর 
চিকিৎসা বড় শক্ত কাক্ষ। এ তো! একটি রোগ বা ছটি রোগ নয়, এ হল বছ 
রোগ একত্র হয়ে ক্ষট পাকানোর অবস্তা । ফাজেই ব্যবস্কাট1! একটি রোগের 
হবে নাঃ হবে সকল রোগের যুগপৎ চিকিৎসার । 

আমাদের খামের সমাজের অবস্থাটাও অনেকটা সেইরকম । তার সর্বগ্রাসী 
দারিদ্র্য তার জীবনকে লানাভাবে পঙ্গু ক'রে দিয়েছে । চাষী চাষ করে পুরাতন 
প্রথায় খণ্ড খণ্ড ছোট ক্ষেতে । ফলে, তার যা! ফসল ওঠে তাতে লারা বছয়ের 
তাতের ব্যবস্থাটাও হয় না| কারিগরের ছাতে পক্ষস। নেই | তার উৎপাদিত 


তি ছই যনীবী 


পণ্য বাজারে বিকোয় মণ) এদিকে তা হয়ে রাখবার মতে! আধিক সঙ্গতিও তার 
নেই । যোগাযোগের পথখাট নেই, কাজেই বাহিরের হ্ধগৎ হতে ত1 বিচ্ছিপ্র 
খাষার জন পানীয় ছল নেই । গ্রামের যাহুবের দেছ নাল1 রোগে জর্জরিত | তাদের 
যধ্যে লেখাপড়ার চর্চা নিশেষ দেই) বেশীর ভাগ মানুষেরই অক্ষরজ্ঞান নেই, 
কাজেই জানের পরিধি বড় সীষাবদ্ধ। সবথেকে যারাস্বক কথা যে সকল দিকে 
বঞ্চিত হয়ে গ্রামের মাপুষের যন এমন অবসাদগ্রত্ হয়ে পড়েছে, যে নিজের 
অবস্থার উন্ততিসাধমের জন্ত, ভিতর হতে তাদের কোনো গরজজবোধও নেই। এই 
পরিস্থিতিতে গ্রামাঙ্গ'বলের রোগের চিকিৎসা হওয়া উচিত সব দিক হতে। 

এই উপলবির ভিত্তিতেই ভারত সরকারের সমাজ-উন্রয়ন্পরিকঞ্নায় 
বিশেষ নজর ঘেওয়া হয়েছিল, লর্মতালিকার ব্যাপকতার দিকে । পলীগঠনের 
জনক যে কার্ধস্চী হবে, তাতে ব্যবস্থা থাকবে সর্বদিক হতে পল্লীদণাবনের 
উপ্নতিধিধামের | উন্রত কপি উন্নতপ্রথায় পশুপালন, উন্নত কুটিরশিল্প, জনম্ান্থা, 
পানীয় গজল সরবরাঃ উপযুক্ত যোগাযোগের পথ, অক্ষরঞ্জানের বিস্তার--এইসব 
বিষয়গুলিই এই কর্মতালিকায় স্বান পেয়েছে। 

প্রনিকেতনের যখন কাজ পুর হয়, তখন পূর্ব হতে মিদি্ কোলে কর্ম- 
তালিকা গৃষ্বীত হয়নি, কারণ রবীন্রনাথের ইচ্ছা ছিল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
কার্যক্রম আপনি গড়ে উঠক। পরে এইভাবে ধীরে ধীবে যখন কার্যতান্দিকাটি 
তার পূর্ণসকপা্ট গ্রহণ করল, তাও ব্যাপক হয়ে উঠল। সেখানেও এই তত্ত্বের স্বীকৃতি 
পাও! যায় যে পল্লীর সমস্ত যেহেতু ব্যাপক, পল্লী-উন্য়নের জন্ত একটি ব্যাপক 
কার্ধতালিকার প্রয়োজন । এই কার্যতালিকায় কৃষি পশতপালন,' কুটিরশিল্প, অক্ষর- 
আমের প্রচায়। সমবায়, স্বাস্থ্য--লবকটি বিষয়ই স্থান পেত়েছিল। সেকার্ধতালিক! 
বর্তমান সরকারী পরিকল্পনায় গৃহীত কার্ধতালিকার মতোই ব্যাপক, গ্রামের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ তার অন্নিহিত উদ্ছেশ । 

কার্ষভালিক! ব্যাপক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা] সব্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি 
কষেছেন $ 

“্াধারণের মঙ্গল জিনিসই! অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায় । তারা পরস্পর 
ঘবধিষ্ভাবে ছ্ধড়িত। ভাদের একটাকে পৃথক কবে মিলে ফল পাওয়া! যায় না। 
বাক্য সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে খিলিয়ে নিতে 
পান্ধলে তবেই যানুধের সব ভাল পূর্ণ ভাল হয়ে ওঠে।” 

কালান্তর, স্বরাজসাধন 


নিকেতনের আদর্শ ১২১ 


ভারত সরকার কর্তৃক গৃহাত নৃতম পরিকল্পনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, 
গ্রামবাসীর যধ্য হতেই নিজেদের উন্নতিসাধনের ইচ্ছা ফুটিয়ে তুলে তাদের দিয়ে 
পল্লীগঠনের কাজ চালানো! । এই নীতি বলে গ্রামের মাহুষ নিজেদের ছুাশ। সম্বন্ধে 
অবহিত হোক, হয়ে তাদের অভাববোধ জাগক এবং তারপরে তাদের নিঙ্েদের 
চেষ্টাতেই সেই অভাব যোচনের ব্যবস্থা হ'ক। তার মূলনীতি হল প্দাড়া, আপনার 
পায়ে দাড়া”। সরকার পিছনে থাকবেন, বিশেষজ্ঞ দিয়ে, প্রুক্ধিবিস্বাসম্পকিত 
উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন, প্রয়োজন হলে আধিক সাহায্য 
করবেন : কিন্ত গ্রামের মাহষেরই উন্নয়মের কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। তার 
ন্ত বল! হয়ে থাকে, এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হুল, গ্রামের মাহধকে নিেদের 
সাহায্য করার কাজে সাহায্য কর1। 

এই ব্যবস্কার অস্তনিহিত নীতির যধো গভীর সতা নিহিত আছে। বাছির 
হতে সাহায্য কখনো স্কায়িত্ব দেয় না| তা কত্রিম জিনিস এবং যাদের সাহায্য 
কর] হচ্ছে, তাদের আরও পঙ্গু করে। কারণ তার ফলে, যে সাহায্য পায় লে 
আন্রমর্ধাদাবোধ ভারায় এবং সেই কারণে, আপনার পায়ে দাড়াবার শক্তি অঞ্জন 
করে না। শিশু যখন প্রথম হাটতে শেখে। তখন তার যা প্রথম দিকে তাবু হাত 
ধরেই হাটান। পরে হাত ছেড়ে দেন। যে আছাড় খায়, কাদে, তবৃ হাত 
বাড়িয়ে দেননা। তবেই শিশু আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে হাটতে শেখে। 

এই তত্বটির বিষয় রবীন্জ্রনাথ সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন । তিনি তার কমাদের 
তাই বলেছিলেন £ 

"আমি প্রথম থেকেই একথ| মনে রেখেছি যে পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ 
করবার চেষ্টা কুত্রিন, ভাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হব়। 
আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করার উৎস মরুভূুমিতেও পাওয়া যাখ। দেই উৎস 
কখনো শুড় হয় না” 

গ্নিকেতন শিল্প -ভাগার উদ্বোধন-অভিভাষণ 

কাজেই তার প্রবর্তিত পল্লী-্উন্ন়নের আদর্শে বাহির হতে দয় দেখানে। 
একেবারে নিষিদ্ধ ছিল । গ্রামের মানুষের খভাববোধকে জাগ্রত ক'রে, ছাদের 
মধ্যে যে গোপনশক্তি আছে তাকে বিকশিত কারে, তার লাহছায্যেই পল্লীর বিভিন্ন 
অমন্তার সমাধান করতে, তার কমীদের তিনি শিক্ষা দিতেন । এখানে পীড়া, 
আপনার পায়ে দাড়া হল মূলমন্ত্র) তাঞ্জের ব্যক্তিগত শক্তি এবং হিলিত শক্তি 
হযে তাদের প্রধান অস্থ। তিনি তাই তার কর্ষীদের উপদেশ দিয়েছিলেন £ 


১২২ ছুই হবীধী 


প্পল্লীবাসীদের চিত্বে সেই উৎসের়ই সন্ধান করতে হবে | তার প্রথম ভূষ্বিক 
হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্ষির সফবায়কে বিশ্বাল করে।” 

ভারত সরকার-প্রবরততিত সমাজ-উত্য়ন-পরিকজ্পনার তৃতীয় মূল বৈশিষ্ট্য হল 
কমাদের অঙ্ক অনুমোদিত নৃতন কর্মপন্কতির নৃতনত্ব। এটির পাস্বিভাষিক নাম 
ছল 'বক্প্রলারিত সেবা | বিদেশ হতে, বিশেষ ক'রে আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানবিদৃ 
বিশেধজাদের নিকট এটি পাওছ] গেছে। এটির বৈশিষ্ট্য হল যে, সেবক এবং যার 
দেবা করা হয়, উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্বাপনের ব্যবস্থা আছে এবং তথ্যের 
আদান-প্রদানের কাজ উতগ্নত চলে। একটি বান্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টি 
বোঝা সহক্ষ হবে। 

আমর সাধারণত উন্নতি লা করি পুরাতন রীতি ছেড়ে দিয়ে নৃতন উন্নত 
রীতি গ্রথশ কা'রে। কুধি সম্পর্বে একটা উদাভরণ দেওয়া যেতে পারে । আমরা 
সাধারণত পাট বুনি ক্ষেতে বাঁজ ছড়িত়ে দিয়ে! বীজ অন্কুরিত হয়ে গাছ যখন 
খানিকট] বাড়ে, তখন আগা! সরিয়ে দেবার জন ভযিতে নিড়ান দিই। এটা 
মামুলি প্রথ!। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে ফ্খো গেছে যেবীজ এযনি ছড়িয়েনা দিয়ে 
ঘি লাইনবঞ্ধ ভাবে কিছু ব্যবধান অজ্জর মাটিতে বসানো যাব, তাছলে বীজ 
অন্কুরিত হয়ে গাছ সারিবদ্ধ ভাবে বেড়ে ওঠে। তা ছতে কয়েকটা শ্ববিধা! এলে 
পড়ে। প্রথম, বীজ কম খরচ হয়। দ্বিতীয়, ছুই সারি গাছের মধ্যে কাক থাকায়, 
গাছ আলো-বাতাল বেশী পেয়ে সতেজ হয়ে ওঠে । তৃতীয়, গাছ লাইনবন্ধ ভাবে 
খাকায়, ছই সারির মাঝখান গ্রিঘে একরকম ঠেলাশনিড়েন আছে, তা চালিয়ে দিলে 
'গাছা! ভোলা আর মাটি আলগা! করার কাজ অল্প আয়াসে হয়, নিড়েনের জন্তু 
মজুয়ী-খরচ অনেক কমে যার । সম্প্রসারিত সেবকের একটা কাজ হল এই নূতন 
সীতির গুণ সম্বন্ধে চাধীকে সচেতন করা, যাতে স্বেচ্ছায় সে প্রাচীন রীতি ত্যাগ 
কয়ে তাগ্রহণ করে। এখানে সে বাছির হতে উহ্ত রীতির খবর নিয়ে এসে 
ঠানীর হাতে পৌছে দেয়। এই হল সম্প্রসারিত সেবার একটি দিক। 

সন্প্রমারিত দেবার আর একটি দিকও আছে। তা হলযারকাছে নূতন 
রাঁতি বা নৃতন প্রথার খবর এমে দেওয়া হল, তার কাছ হতেও কিছুখবরনিদ়্ে 
যাওছা। তা প্রধানত চাষী কি সৃতন লমগ্যার সম্মুধীন ছথেছে তার খবর । হয়তো! 
চাষীর ক্ষেতে কোনে! নৃতন পোকার উপন্রব হয়েছে, যা তার পাটকে বিপদদাপত্র 
করেছে। সন্্রসান্িত লেবকের দ্বিতীয় কাজ হবে, এই সহসা! সম্পর্কে সকল 
'্ীয়োক্ষনীয় তত্ব সংগ্রহ ক'রে নিয়ে, গবেধণাকেন্ত্রে স্কাপন কয়া | উদ্দেশ্ট হল, লেই 
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শাবেষণাকেন্ত্রের বিশেষজঞগণ ত| নিয়ে অহ্লন্ধান করবেন, যাতে পরীক্ষা ক'রে তার 
একটা সমাধান তারা খুঁজে পান। 
শুতরাং সম্প্রসারিত লেবার বৈশিষ্ট্য হল, ভাতে আদাল এবং প্রদানের ব্যবস্থা 
আছে। একদিকে চাষীর কাছে নুতন সমাধানের খবর পৌছে দেওয়া হয়, অপর 
দিকে তার কাছ হতে নূতন সযক্কার খবর আন! হয়। কারবার এখানে একতয়ফ! 
নয়, দু-তরফ1] | সমন্তার সমাধান খোজ হয় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে । তাছতে খা 
নুতন প্রথ। আবিফার হয়, তা চাষীকে গ্রহণ করতে বাধা করা! ভয় দাঃ চাষী তাত 
ওপ বুঝে তাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। এইগুলিই হুল সম্প্রসারিত সেবার বৈশিষ্ট্য । 
"- রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় শ্রীনিকেতনের কর্মীর] যে কার্ধরীতি প্রায় চল্লিশ বছর 
আগে গড়ে তুলেছিলেন, তার মধ্যেও এই €বশিষ্ট্যগুলি স্কান পেয়েছে । গ্রামবাসীর 
সমল্তার খবর গবেধণাকেন্ছ্রে আনা হবে। গবেধণাকেন্ত্রের বিশেষজ্ঞ ভার সমাধান 
খুঁজে বার করবেন। ফলে যে নৃতন রীতি আবিষ্কৃত হবে, তার সংবাদ গ্রামবালীয় 
কাছে পৌছে দিয়ে, তাকে তা গ্রহণ করতে শিক্ষা দিতে ঘবে। এই হল এ পদ্ধতির 
যুল বৈশিষ্ট্য । লিয়োনার্ড এল্মহাস্ট লিখিত বিবরণী হতে তার সমর্থন পাওয়া 
যায়। শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য সঞ্থন্ধধে তিনি যা! বলেছেন তার বাংলা অনুযাদ নীচে 
দেওয়। হল £ 
শ্পল্লীবালীদের সবথেকে উতৎ্কট সমশ্যাগুলির সমাধানে সাহায্য কর]। 
গ্রামবাসীর গ্রামের এবং ক্ষেতের সমন্কাগুলিকে গষেষণাগুছে নিয়ে গিয়ে 
অবহিত হওয়া! এবং আলোচনা কর! এবং পরে পরীক্ষামূলক খামারে নিয়ে গিষে 
তার সমাধান কর! । 
গবেষণাগৃহে এবং পরীক্ষামূলক খামারে যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানলাভ হবে 
তা খামে পৌছে দেওয়]1” 
হ্বাতরাং দেখা যায় যে ত্বামাদের দেশের শ্বাধীনসরকার-প্রবর্তিত নূতন 
সযাজ-উত্রয়ন-পরিকল্পনার সবকটি মূল বৈশিষ্ট্য, শ্ীনিকেতনে যে পলীগঠনেয 
আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তাতেও বর্তমান ছিল। হুতরাং নৃতন পরিকজ্নায় মুঙ্গত 
নুতন কিছু নেই । অথচ প্রীনিকেতনের আদর্শে এমন বন ছিল যা দুতন পরিকজনায় 
স্কান পায়নি । এবং একথা বলা অন্তায় হবে নাবে? সেই কারণেই সম্ভবত বর্তমান 
পরিকল্পনা তেমন প্রাণধান হয়ে ওঠেনি । এই মৌলিক অতাবই যেন তান 
দুর্বলতার কারণ। আমাদের এই যস্তব্যটির যথার্থতা হদর়জম করতে হলে, কিছু 
(প্রাথমিক কথা বলে নেওয়ার প্রেয়োজ্ন হয়ে পড়ে। 
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যাহুধ বন্ধটি বড় জটিল। তার একটা বুদ্ধির দিক আছে, একট! কর্ষের মিক 
আছে আর একটা অনুস্কৃতির দিক ব্দাছে। মাহুষের ষলে অহৃক্ষণ এই তিন 
শক্তির ভ্রিষেধী-লঙ্গম চলেছে । এই তিন শক্কিই তার কর্ষক্ষমতাকে বিভিন্ন ভাবে 
নিশ্বস্ত্রিত করে। তার বুদ্ধিশক্ি আর কর্ষশির প্রভাব তার কর্মক্ষহতায় ওপর যে 
বিপক্ষণ বর্তমাম, সেট! সকলেরই চোখে পড়ে। কিন্ত অহুভভূতিশক্ি যে তাকে 
বিশেষর কম নিষস্ণ করে, সেটাই লাধারণত চোখে পড়ে না| 

এখন মান্য কর্ধ করে কোনে! বিশেধ উদ্দেশ্ট সাধনের জন্ত | আপাতদৃষ্টিতে 
ঘটি পরম্পরবিরোধী মূল উদ্দেশ্য তাকে পিয়ন্ত্রিত করে। প্রথমটি তার হ্বাখবোধ 
এবং হ্িতীয়টি তার পরার্থবোধ | সাধারণ যাস্ুন প্রধানত স্বার্থবোধ ম্বার। 
নিয়ন্ত্রিত হর । কিছ্ধ যে-কোনো লাধারণ মানুদ ক্ষেএবিশেষে পরার্ধবোধকেও 
পক্ষপাত দেয়, ঘেষন সন্তানের জন্ক মায়ের আত্মত্যাগ । এদের মুলে যে শক্ষি 
ক্রিয়াশীল, তা হল অনুভুতির সেই প্রকাশ যাকে গ্রাতি বা ভালবাসা বলি। মাহষ 
নিজেকে বেশী ভালবাসে, তাই প্রধানত স্বার্থসিদ্ধিই তার কাছের প্রেরণা । সেই 
সালবাল। ঘখন অপবে সঞ্চারিত ছয়, তখন পরার্থও তাত লক্ষ্যবস্ত হয়। যাহুষ 
খাকে ভালবাসে তার জন্তসেকিনাকরতে পারে? 

এখন সিছ্ছির পথে বুদ্ধিশক্ষি বদি হয় সারণ্ধ এবং কর্ষশক্তি যদি হয় অশ্ব, এই 
অহুভূতিশক্তি হবে কশাঘাত। বৃদ্ধশ্ক্তি পথ নির্দেশ কারে দেয়, কর্মশক্তি সেই 
পথে চলে। কিন্তকি গতিতে তা চলবে তা নির্ধারিত হয়, তার উপর অহথভৃতি- 
শক্ষির প্রভাবের উপর | বর্তমান যাষ্িক যুগের উপমা প্রয়োগ করলে বলতে ভয়, 
বুদ্ধিশক্তি হল 'টিয়ারিং হুইল”, কমশক্ষি হল “ক্র্যাঙ্ক স্টাফট্‌' এবং অন্ুস্ুতিশক্তি হল 
“এযাকৃসেলারেটার? 1 কাজ তে। নান! ভাব করু! যায় । কোনোট। মামুলিভাবে, 
কোনোটা ভালভাবে, কোনোটা অতি উতৎরুপ্ ভাবে । যেখানে অহুভূতির সংযোগ 
মেই, পেখানে কাজ লম্পািত ছয় মামুলিভাবে। যেখানে অহ্ভুতির সংযোগ 
অল্প; সেখানে তা সম্পাদিত হদ্র তুলনার ভালভাবে । আর যেখানে অনুভূতির 
সংযোগ নিবিড় সেখানেই কাজ সম্পাদিত হয় উৎকপ্ট ভাবে । এই অনুভূতি এখানে 
ক্রিয়্াশীগ হয় প্রীতি বা ভালবালার যোগ বলে । 

এখন কর্ষের সঙ্গে এই প্রীতির যোগ ঘটধে কি কারে? তা ঘটানো যায় 
পরার্থযোধকে প্রস্ফুটিত কারে। সন্তানের ভন্ত মায়ের পরার্থবোধ আপনি ফুটে 
খঠে, কারণ যা সন্তানকে প্রাণের অধিক ছ্ীতি করেন। বন্ধুর জন বন্ধু আত্মত্যাগ 
এ কারণ বন্ধুকে সে গীতি করে! দেশের জনক যাসুষ শহ্খদ হবার প্রেরণ] পায়, 
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কারশ স্বদেশবালীফে দে ভালবাসে । ভগবানকে শ্রদ্ধা জানাধার, সেবা করবার 
আকুতি, অনুভূতির আর একটি প্রকাশ। তা-ই হুল ধর্যোধের ভিডি। তা-ও 
প্রবল শক্তি । যে কাজ ধর্ষের মর্যাদা! লাভ করে, মানুষ তা নিষ্ঠাভরে করে। 

কাজেই, যে কৌশল প্রয়োগ করতে হবে তা হল, যে কাজ করি, যাকে 
ভালবাদি তার কল্যাণের সহিত তাকে সংযুক্ত করা, বা তাকে ভগবানকে ভক্ষি 
বা! সেবা! নিবেদনের উপায়ন্ধপে ব্যবহার করা। আমাদের দেশের মানুষ ত 
জানত। তাই তারা ব্রত-আচরণের বাবস্থা করেছিল। ব্রত-আচরণ কর! ফি? 
না, যাকে ভালবাসি, যার কল্যাণ কামনা করি তার কল্যাণসাধনের জন 
(নঠাভরে কিছু করা। এ্যন কানা হয়ে দাড়ায় বিশেষ যত্ের সঙ্গে, বিশেষ 
যনোগের সঙ্গে করবার জিশিস। 

তারণ্ত সরক'রের পরিকল্পনায়, কর্ষের উতৎ্কর্ধে এই অন্ুভূতিশক্তির প্রভাবের 
অংদে) স্বীকৃতি নাই। তাযেন এই মৌলিক তত্ুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাতে 
শুন্দর একটি কার্ধতালিকা আছে, একটি বিজ্ঞানসম্মত কার্ধপগ্ধতি আহে, একটি 
সুবিস্স্ত্ কমীদল আছে) কিন্কু প্রেরপার বণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। খাব! 
পরিকল্পনাটি রচনা কারছেন, ভার! যেন ধরে নিয়েছেন যে, প্রেরণার কোনা ব্যবস্থার 
প্রয়োজন নাই। ভাল কার্ধতালিকা আর ভাল কর্মী হলে কাজ যেন আপনি 
গাল হবে। কিন্ধ বাস্তবে তো তাহ না। ভাল ঘোড়া আর ভাল আরোহী 
থাকলেই ঘোড়নোড়ে জেতা যায় না, ঘোড়াকে অহুক্ষণ কশাধাত ক'রে জানিয়ে 
দিতে ভয় যে দ্রুততম গতিতে তার ছোটা প্রয়োজন । এখানে সে ব্যবস্থা নাই। 
কাছে ঙ্গ1! দেখা দিলে, কর্তৃপক্ষ সরকারী-বেসরুকারী সকল কর্মীর জন্ক ব্যাপক তাবে 
শিক্ষণের আয়োজন করেন | ভাদের যেন ধারণ! যে শিক্ষণ ভাল হলেই কাজ 
ভাল হবে, কিন্তু তা হয় ন1! প্রয়োজন ভ্রিবেণী সংযোগের, কিন্ক এখানে তৃতীয় 
বেণীর প্রয়োজনীয়তার স্বাকৃতি নাই ! মহাশক্তির উৎস মাহষের অন্তরের মাঝখানেই 
রয়েছে । তাকে ক্গাগ্রত করতে জানা চাই। কমর অন তার সঙ্গে যুক্ত হলে 
তার মধ্যে অপূর্ব সাফল্যলাতের শক্তি সঞ্চারিত ফহত। যার কল্যাপের জন্ত 
কাজ করি, তাকে ভালোবাসতে পারলে, তাকে শ্রদ্ধা করতে পারলে কর্মীর 
কর্মক্ষমতা বধিত হবে। 

আমাদেরই দেশের আর এক মনীষী এই তত্র তাৎপর্য ভালরকম হদয়ঙ্গম 
করেছিলেন । তিনি হলেন বক্ষিমচন্্র | তিনি জানতেদ দেশান্ববোধের সঙ্গে 
* পচ্চিমের মান্ছষ যেমন পরিচিত, আমাফের দেশের যাছধ তেমন লক্ব। তাই 


১২৩৬ ছুই এনীধী 


দিবি টিক করলেন তাকে বদেশশ্রীতি শেখাতে, অন্ত উপায়ে । দেশকে 
এমনভাবে দেখাতে হবে, ঘাতে তা প্রীতির ও লেবার পাজস্ধপে প্রতিভাত হয়। 
রবীলানাখের ভাষার বলা বায় দেশকে আমরা এতদিন জ্গানতাষ যাব্র তাকে 
পাইনি; তাঁকে পেতে হবে, ভালবালতে হবে । দেশ যে আমাদের একান্ত 
আপনার ত| বুঝিয়ে দিতে হবে । সেট! বুঝলে শ্রীতিয় সংযোগ ঘটবে এবং দেশের 
সেবার আহ্বান অপ্রতিরোধনীয় ওয়ে দা্াবে | সেই জ্ন্ত তিনি দেশকে ভাকতে 
শিখিক্েছিলেন “মা বলে, রেশকে অভিনন্ধন করতে শিখিয়েছিলেন “বঙ্গেযাতরম্‌' 
বলে। দেশবাপীকে বুঝিয়েছিলেন। তারা সেই মায়ের সম্ভান। তবেই তো! 
দেশাক্মবোধ জাগ্রত হয়োঙছল আয়াদের (দশে । তাই না ভুটিয়েছিল সেই মহতী 
প্রেরপা। যা স্বামীনতান্আন্দোলনকে জয়যুক্ করেছিল? 

এইখানেই রবীন্রনাথ-স্বাপত শ্রীনিকেতনের পল্লীগঠনের আদর্শের উৎকর্ষ) 
তিনি বলেছিলেন : 

*দেশ্রে প্রতি আমাদের যে কর্তব্য আমরা স্থির করিয়াছি, সে যদি দেশের 
প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই তাছার গৌরব ও স্বায়িত্ব।” 

তাই পলী-উদ্রয়নের কাজে তাদের অফুরন্ত *ঞ্ষি ও উদ্ভমকে কাঙ্জে লাগাতে 
তিমি খন বিভিপ্র বয়লের কিশোরদের লংঘবন্ধ ক'রে গড়ে তুললেন, তিনি তাদের 
উপদেশ দিলেন «সেবার ব্রত' গ্রহণ করতে । যে কাজ তারা করবে তাষে 
দিষ্ঠাভরে করতে হবে, প্রাণপণে করতে হবে, পল্লীবাসীকে ভালবেসেঃ শ্রদ্ধ। কারে 
করতে হবে, সেই কথ! যাতে সর্বক্ষণ শরণ থাকে তার জন্ক তাদের নাম দিলেন 
'্রতী দল” । শুধু 'খুবকদল' নামকরণ ছলে তাদের যা উৎকর্ষ হত, এই জাদর্শেরই 
াছুম্পর্শে তা অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল । 

ছর্দশাশ্রন্ত পলীবাসীর সেবাকে রবীন্দ্রনাথ শুধু ব্রতের মর্যাদা দিয়ে ক্ষান্ত 
হননি তিনি তাকে আরও সন্রান দিয়েছিলেন। তিনি তাকে ধর্মের মর্ধাদ।? 
দিয়েছিলেন । অবশ্য এটি ভার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ধর্ম সন্বদ্ধে চিন্তাধারার 
বিকাশের ফল। 

যে চিজ্তাধার! হার বিভিন্র কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে এবং বিভিন্ন আলোচনায় 
বিকাশলাত্ক করেছে, তাই পরিণত অবস্থায় স্তাকে এই উপলব্ধি এনে দিয়েছে । 
একদিন তিনি প্রকৃতিকে ভালবেসেছিলেন। সেই প্রকৃতির বক্ষে এক সর্বব্যালী 
প্রচ্ছন্ন শক্তির অবস্থিতি তিনি আবিফার করেছিলেন । গাাকে তিনি তিবাদল 
জাপিরেছিলেন 'মিত্যকালে ষায়াবী? বলে, “নটরাক্ধ? বলে। তাকে জেনেই তিনি 


প্রনিকেতনের আদর্শ ১২৭ 


ক্ষান্ত ছননি, তাকে একান্ত আপনজন ক্ধপে পেতে চেয়েছিলেন। সেই পাওনা 
আকৃতি এবং না পাওয়ার কষ্ট তার মধ্যজজীবনের কাব্যধারার প্রধান প্রেরণ? 
ছিল। গীতাঞ্জলি, গ্ীতিষালা এবং গীতালির কবিতা তার উৎকুই নিদর্শন । শেখে 
একদিন তিনি হক করেছিলেন যে যিনি সর্বব্যাপী হতে বিশ্বের মধ্যে অদৃশ্যক্সপে 
বিরাজমান, ভাকে একস্কানে কোখাও পাওয়া যায় না। তিনি “অক্রপরতন', তিনি 
“অন্ধকার ঘরের রাজ।”, তিনি দেখা দেন না, তিনি আড়াপ থেকে ভালবাসেন । 
কাজেই তাকে সেবা নিবেদন করতে হলে মানুষের মিকট তার যে প্রকাশ ঘনিষ্ঘতম, 
সেই ব্ূপেই সেবা করতে হবে। মানুষের কাছে মান্ুষক্ূপেই তিনি ঘনিষ্ঠতম। 
|হছতরাং সকল মাহুষের সেব|, সকল মাগুমের কল্যাণসাধমই ছল পরমসন্তাকে 
সেব। করবার প্রন্কই পথ। তাই তিনি বলেছিলেন বনে নয়, বিজনে নয, আপন 
মনে নয়, 

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো 

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো । 

(গীতাঞ্জলি ) 
তার উপলন্ধিতে তাই বিশ্বজনীন কর্মলাধনাই মাহুমের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি আরও 
উপলন্ধি করেছিলেন যে মানুষের নিকট পরমমতার ঘনিষ্ঠ প্রকাশ যদি যানবরপে 
ছয়, তা হলে ভার ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ ছল অবছেপিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত মানুষের 
মধেয। তিনি যেন বিশেষ ক'রে আসন পেতেছেন সর্ধহারাদের মাঝখানে । 
তিনি তাই বলেছেন £ 

যেথায় থাকে সবার অধয দীনের হতে দীন 
সেইখানেতে চরপ তোমার রাজে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সবহারাদের মাঝে। 

(গীতাঞ্জলি) 
যিনি আদর্শ সমাজসেবক তিনি যদি শ্ববনত পল্লীবাসীর কল্যাণলাধনকে, দেবতাকে 
উপাসনার সমান যর্ধাদা দিতে পারেন, তা হলে তিনি এযন শক্ষির উৎসের 
সন্ধান পাবেন যার শেষ নাই, যারঙ্তাকে আদর্শ লমাজলেবক হবার প্রেরণা পিতে 
পায়বে। 


মপিকাঞ্চন যোগ 


সাযী বিবেকানন্দের দার্শনিক গ্রন্থগুলি পাঠ করলে যনে হয়, গার দর্শনখানি 
গড়ে উঠেছে ছুটি হূদ উপাদান হতে । তার একটি হল শক্ষরাচার্ষের মাক্াবাদ এবং 
অপরটি ছল বৃঙ্ষের সাবজনীন প্রেষ | প্রাচীন ভারতের এই ছুই অহামনীষীর 
চিন্তাধারা! যে সার উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ 
মেই। শক্করাচার্মের তীক্ষ ধীশকি, দক্ষ বিশ্লেষপ-নৈপুণ্য এবং যুক্তিসম্মত চিন্তা 
কাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তার মনে হয়েছিল শঙ্ষবাচার্য-প্রচারিত বেদান্ত বিজ্ঞান- 
সন্ত । 

অপরুপক্ষে ভগবান বুগ্ধের অহিংস নীতি তার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ 
করেছিল । ঠিক বলতে গেলে বলা উচিত বৃদ্ধকে তিনি সম্পূর্ণক্ূপে খ্রহণ করতে 
পারেন নি) বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তার আত্মার অন্তিত্বের শ্বীক্কতি নেই, বৃদ্ধের 
প্রচারিত ধর্সে ঈশ্বরের স্বান নেই। এগুলির তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। 
এই পরমকারুণিক মহুধি মুক্তির জন্ত বিশ্বের সকল মানুষকে তিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করতে 
থছবান জানিয়েছিলেন। তাতেও বিবেকানন্দের অশ্থয়োদন ছিল না। এই 
কারণে, এক ময় কে গর়ানুর বলে অভিহিত করেছিলেন | এতগুলি বিরুদ্ধ 
ভাব বর্তমান থাক] সন্তবেও ভগবান বুদ্ধের চরিত্রের একটি গুণ তার বিশেষ ভাবে 
শ্রঙ্জা আকর্ষণ করেছিল। সেটি হল তার সকল গ্জীবের প্রতি হ্ুগভীর প্রেয। 
ভার কারুণিকত্ বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল । 

এই ছুই মনীর্ধার প্রভাব সার ওপর কত অধিক ছিলতার নিয়ে উদ্ভৃত 
উপ্ষি হতে তার হুম্বর পরিচয় পাওয়! যায় । তিনি বলেছেন 

"তার পর বুগ্দেবে আমর! দেখি হুদর, অনন্ত সহগুণ$ তিনি ধর্মকে সর্ব- 
সাধারণের উপযোগ্রী করিয়া প্রচার করিলেন । অলাবারণ ধা-শকিসম্পত্র শঙ্করাচার্য 
উচ্বাকে জ্ঞানের প্রথর আলোকে উদ্তাসিত করিলেন । আহরা এক্ষণে চাই এই 
প্রথর জ্ঞানহ্রের সঙ্গিত বুদ্ধদেব এই অস্ত ভদয়--এই অঙ্থুত প্রেম ও দয় 
সম্মিলিত হূটক। খুব উচ্চ দার্শশিক ভাবও উহ্বাতে থাকুক, উহা! বিচারপূর্ণ 
হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহ্থাতে উচ্চ হাধয়, প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ 
থাকে । তবেই যণিকাঞ্চন যোগ হইবে ।” | 

রি (জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৫ )1 


বণিকাঞ্চননযোগ ১২৯ 


এই হশিকাঞ্চন-যোগ যেল বিষেফালন্ম-দর্শনেই ঘটেছে হনে হয় । দর্শনের 
থেজাদর্শ তিনি হাদসপটে স্বাপন করেছিলেন, তা নিশ্চিত ভার চিততাধায়াকে 
প্রভাবাস্বিত করেছে । ফলে, আমরা দেখি তার ধর্শনে ছুটি ভাগ আছে। তাদের 
প্রথমটিকে জানকাণ্ড বলতে পাস্বি এবং দ্বিতীয়টিকে কর্মকাণ্ড যলতে পান্ধি। 
প্রথযটির আলোচনার বিষয় হল বিশ্বের স্বরূপ কি। তাজ্ঞান-সম্পর্ষিত লষন্তার 
উত্তর ছেয়। বিবেকানন্ব-দর্শনের জ্ঞানকাণ্ডে যে দর্শন রূপ নিয়েছে, তার সঙ্গে 
শঙ্করাচার্ধের অধ্বৈতবাদের কোনো ভেদ নেই। ঠিক বলতে গেলে এবিহক্কে 
বিবেকানন্দ কোনে! নৃতন দার্শনিক তত্ব স্থাপন করেন নি। তিনি শক্ষরাচার্ধের 
বেদাস্ের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন, নিজে তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রচার 
করেছেন। এখানে বলা যায় তিনি শঙ্করাচার্ষের মায়াবাদের ভাষ্যকার । 

অপর পক্ষে, কর্মকাণ্ডে তার যে দার্শনিক চিত্বাধার! খিকাশলাভ করেছে, তার 
মধ্যে ভার নিজন্ব মত স্বান পেয়েছে । এখামেই তার চিগ্তাধারার মৌলিকত্ব 
পরিশ্ফুট ভয়েছে। যিনি মায়াবাদী সন্ত্যাসী, তার নিকট ইন্দিযগ্রাহ জূপঃ রসং শব, 
স্পর্শ, গন্ধের জগত প্রপঞ্চময়, হ্বপ্রের মত তা অসার। তার সব থেকে বড় আকর্ষণ 
হল আত্মার অপরোক্ষান্থভৃতি | সাধারণত সে ক্ষেত্রে দয়], যায়, ধমত1 ব 
করুণাবোধ-গ্রুণপোদিত হয়ে সমাঙ্জসেবার প্রতি যান্ধধ আকর্ষণ বোধ করে না। 
কিন্ত তার সে আকর্ষণবোধের অভাব হয়নি । এইখানেই বিবেকানশের দার্শনিক 
চিন্তার মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য । বৈদাস্তিক সপ্্যাসী হয়েও তিনি লার্বঞনীন কল্যাণে 
আন্ননিয়োগ করবার প্রেরণা পেফেছিলেন। ভাব হাদয়বৃত্িও যে খুবই প্রবল 
দিল তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্তই বোধ হয় তার দাবীকে তার বুদ্ধিবৃত্তির 
প্রতিকৃূলত। সক্ছেও, শ্চিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। ফলে আমর] তার দর্শনে 
পাই ছুটি বিপরীতধমমী ভাবধারার একত্র লমাবেশ | এই ভাবেই তার দার্শনিক 
চিন্তাধার! বিশিষ্ট ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। 

বিশ্বের রূপ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দার্শনিক মতের সহিত পরিচিত হতে 
হলে আমাদের শঙ্করাচার্ষের অগ্বৈতবাদের সহিত প্রথম পরিচয় লাত করতে 
হবে। তার সেই অছবৈতবাদের সহিত আধাদের দেশের মাসুষ অল্পবিভ্তর 
পরিচিত । এমন কি, সাধারণ ভাবে শিক্ষিত মাহষেরও তার সম্বন্ধে একটি 
ধারণা আছে] শঙ্করাচার্য প্রচারিত দার্শনিক তত্ব মায়াবাদ নামেই বেনী 
প্রচারিত । ফায়াবাদ বলতে সাধারণ যাঙ্গব বোঝে? এ হুল সেই দার্শনিক তত 


যা বলে, “ব্রন্ম সত্য, জগৎ যিখ্য।? | 
১ 
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রিদ্ধ শঞ্ষরাচার্য যে মার়াবাদ প্রচার করেছেন এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার 
সঠিক পরিচয় দেয় না| তিনি ঠিক এমন কখ] বলেন নি যে তআযাদের ইচ্িয়- 
প্রা বছ, বিশ বন্ত-সমঙ্গি ত এট জগৎ সর্বৈব বিথয1| তিনি বলেছেন যে তাও 
গত্য। তাও হঙ্গতেই অধিচিত | তবে তাকে দেখার ভূলে আমরা বহু ও বিচিত্র 
স্পপেদেখি। জগৎ মিথ্যা দয়, বদ্ধ ও জগৎ একই? তবে আযাদের ইন্জ্রিয়গুলি 
জগৎ সগন্ধে ঠিক পরিচয় এলে দেয় না। 

কথাটা 'ন্তভাবে বুঝতে ঠে&1 কর! যাক। বিশ্ব কি বহু? বিশ্লিষ্ট, সম্পর্ক" 
হীন বস্তার সমকি, না! একই সত্তার প্রকাশ? এটি হল দর্শনের একটি যুল প্রশ্র। 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বিশ্ব অসংখ্য, বিশ্রিষ্ বিক্ষিপ্র বস্তুর সযহি মাত্র। 
আমাদের দেশে বৈশেধিক দর্শন এই ভাবেই বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছে। গ্রীস 
দ্নেশেক দার্শনিক ডিযোক্রাইটাসও এক অহুক্ূপ যত পোধণ করতেন। তার 
মতে বিশ্লিষ্ট বছ অপুর সমইি নিয়ে বিশ্ব রচিত। 

কিন্ত তার জ্ঞানের প্রসার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাহা লক্ষ্য করেছে যে বিশ্বে 
টিক পরস্পর বিচ্ছিত্ধ এবং বিশ্রিষ্ট নান। বস্র সমাবেশ নেই। যাকে বহু ও 
বিচিত্রন্ধপে আপাত? 5 দেখি ভার বিভ্ভিন্ন অংশের মধ্যেও সামনা, শক্ছলা এবং 
উদ্দেক্ট-শ্রশোধিত কার্যধারা লক্ষা করা যায় । এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দার্শনিক 
চিন্তাধারা এক নৃতন পথে যায়! ফলে একটি নৃতন তদ্ের জন্ম হত যে তত 
বলে বিশ্ব বকে লিয়ে এক। বিশ্ব সরলভাবে একক বসত নয়, তা জটিলভাবে 
এক। তার মধ্যে বিভাগ আছে, কিন্তু সেই বিভাগগুলের মধ্যে একটি গঙ্গাঙ্গী 
সম্পর্ক বর্তমান । তাদের বছুত্বকে ব্যান্ড ক'রে একত্ব প্রকট। 

শঙ্করাচার্ধ এই ছুই শ্রেণীর দার্শনিক মতের কোনোটিকেই গ্রহণ করতে 
পান্বেন নি। বছুবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ত বটেই, এমন কি, বহু-বিশিষ্ট 
ঘটল একবাদকেও তিনি স্বীকার করেল না। তার মতে বিশ্ব একটি অখণ্ড 
লস্তায়কূপ। তার মধ্যে বহর স্বান নেই, বিভাগের অবকাশ নেই। তাকে 
তিনি ত্রদ্ষম বা আত্বদ বলেছেন। তার প্রকৃতি হুল চৈতন্তযয়। তাই তাকে 
তিনি *নিবিশেষ চিম্মাতম্ বলেছেল। তীর মতে বন্য সম্পূর্ণ চিন্ময়, তার প্রকৃতি 
চিন্বুয়, যেষদ লবণখণ্ডের প্রতি লবণের আঙ্বাদময়। সাধারণক্ষেত্রে চিৎশক্তি- 
বিশিষ্ট সত্তার চিৎশক্তি প্রকাশ হু জাতা ও জেযের সম্পর্কের ভিদ্ধিতে। 
স্বানবার বন্ধ এফট। থাকা চাই, তবেই ত জ্ঞাতার জানবার শক্তি প্রকট হবে। 
জানবার মাঠ কিছু না থাকলে মাহে ষন জানবে কি? কিন্তু ভার যতে ব্রদ্ধ 
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সম্পর্কে এ কখা খাটে না। জেয়বন্ত থাক বা না থাক, এই চিৎশক্কি মিতা 
বিরাজমান । তিনি বলেন, যহাশৃত্তে কিরণ গ্রহণ করবার জন্ত বস্ত থাক ব! মাই 
থাক, হুর্ধ যেমন তবু কিরণ বর্ষণ ক'রে যায়; ব্রচ্মের তেমনজ্ঞাতৃদ্বপ, জানবার 
বন্ত না থাকলেও, নিত্য অক্ষুরনক্কপে বিরাজয়ান থাকে । ব্রচ্থ হলেন জেন জঞাতৃ- 
গুণ-বিশি্ সত । 

যিনি চিন্ময় বা অবিভাজ্যক্ূপে একক সত্ব, তাকে তবে কেন আমরা 
বহু ও বিচিত্রক্ধপে দেখি? তিনি বলেন তার জন্ত আমাদের ইন্দিরগুলি খানিক 
পরিমাণে দায়ী । তারা তার যে পরিচয় আমাদের এনে দেয়। তা ভূল পরিচস্্। 
যার বাস্তব কোনে! ভিত্তি নেই, যা সম্পূর্ণ অলীক অথচ দেখি, তাকে আমরা 
শ্রান্তি বলতে পারি। যার বাস্তব ভিত্তি আছে, অথচ আমর! যাকে তার প্রস্ত 
রূপ হতে বিভিন্রকূপে দেখি, তাকে মায়। বলতে পারি। স্বপ্নে যা দেখি তা 
হল প্রেথমটির উদাহরণ, তার কোনে! বাস্তব ভিত্তি নেই। মরুভূমির তপ্ত বালু- 
স্তরে আমরা জল দেখি, তাকে আমর মরীচিকা বলি। এটি মায়ার 
উদাহরণ। তপ্ত বালুস্তরের উপরের বাধু কাপে, আর তার সেই কম্পনকে 
আমর] জলের রূপে দেখি । তাভ্রান্তি নয়, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়, তা হলে তাকে 
কেবল তথ্য বালুস্তরের ওপর না দেখে যেখানে সেখানে দেখতাম । শখরাচার্ষের 
মতে যা শিরবচ্ছিনভাবে এক, তাকে যে আমর! বহুক্ধপে দেখি তাও এই ধরনের 
অনুভূতি । তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, তা মিথ্যা নয়ঃ তা সত্যের উপর প্রতিষ্টিত, 
কিন্ত আমরা তাকে ভুল বুঝে তার অপব্যাখ্যা করি। যেমন তপু বালুত্তরের 
কম্পনকে আমরা মরীচিক বলে ভূল করি। 

কেন এমন দেখি? তারও তিনি ব্যাখ্যা দিক়্েছেন। তিনি বলেছেন, 
এখানে একটি বিশেষ শক্তি ক্রিয়া! করে বলে এমন ঘটে। তা যা নিরবচ্ছিন্রভাবে 
এক তাকে আমাদের নিকই বহরূপে বিকৃত বা বিবতিত ক'রে দেখায়। বায়ুর 
তাপ যেমন বাযুতবের কম্পনকে বিবতিত ক'রে যরীচিকার দ্ধপ দেয়, বা একট 
লোঙ। কাঠির খানিক অংশ জলে ডুবিয়ে রাখলে তাঁকে যেমন বাকা দেখায়। 
এখানে জলের হূর্যকিরণকে আংশিকভাবে বিক্ষিপ্ত করার শক্কি কাঠির রূপকে 
বিকৃত করে। জলের বিক্ষিপ্ত করার শক্তি এখানে আমাদের দৃষ্টিভ্রয ঘটার । 
'অপব্যাধ্যাই এই শ্রান্ত উপলন্ধির কারণ। যে শক্তি একক ব্রহ্ষকে বহরূপে বিকৃত 
করেঃ তাকে ভিনি মাত! বলেছেন । 

বিষেকানম্থ তার বিভিন্ন বক্তা, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থে বেদাত্ের যে ব্যাখ্য 
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দিছেছেদ তা শঙ্ষরাতার্য প্রচারিত অদ্বৈতবেদাস্তের ব্যাখ্যা । বেদান্তের মূল গ্রন্থ 
হল বর্মন | অহ্ধি বদরারণ ত1 বন] করেন, উপনিষদে যে তত্বপ্রচারিত হয়েছে 
তার সার মর্ম মিয়ে। কিন্ধ তাসৃত্রের আকারে রচিত বলে দো পাঠ করলে 
যোধগব্য হয় লা। তাই তার ভাক্কের প্রয়োঙ্গন। তার উপৰ একাধিক মনীষা 
ভাষা লিখেছেন কিন্ত ঠাপের পরম্পর মতের এত পার্থকা যে কোনটি ব্রন্গগত্ের 
প্রকৃত ব্যাথা! তা বোঝ শক হয়ে পড়ে। তাদের পার্থক্য এত গভীর ও শুদুর- 
প্রসারী যে তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি হ্বতত্্র দার্শনিক তত্তবের মর্যাদা দেওয়! 
যার । পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিশ্বের স্বরূপ কি এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হতে 
পারে। একটি উত্তর হতে পারে যে তা বহু ও বিশ্লিষ্ট বস্তুর সমহি। তাকে 
আমর! বছবাদ বলতে পারি। আর এক ব্যাখ্য। হতে পারে যে বহুকে জড়িয়ে 
নিয়ে জাটপঙভাবে একই শকির ব্যাপক বিকাশ হল বিশ্ব। তাকে পারিভাষিক 
কথায় লর্ষেখবরবাদ বল ঙয়ে থাকে! আর এক ব্যাখা! হতে পারে, বিশ্ব একই 
শক্তির রচনা, তিনি ঈশবন, কিন্ত ডার লই বিশ্ব হতে ম্বিতস্ত্র। তাকে একেখরবাদ 
বলা হয়ে খাকে। শক্ষঝাচার্য এদের কোনোটিকেই গ্রহণ করেন নি। তিনি 
বলেন বিশ্ব অধিচ্ছি্রভাবে এক বসত) তার যধ্যে বিভাগের কোনো স্বান নেই। 
তার যতকে তাই অবিষিশ্র এককবাদ বল! যেতে পারে। তিনি সর্বেশ্বরবাদকেও 
স্বীকার করেন না' একেম্বরবাদকেও স্বীকার করেন না। ব্রহ্ষসথত্রের উপর আরো! 
চারজন দার্শনিক ব্যাধ্যা লিখেছেন। ভার যত এই চাব শ্রেণীর কোনোটির 
অধো পড়েনা । মধ্বাচার্ষের ভাবা বত্বাদকে গ্রছণ করেছে। বল্লভাচার্ধের ভাম্া 
গ্রছণ করেছে সবেশ্বরবাদকে। আবার দেখি নিগ্বাকের ভাবা খহণ করেছে 
একেশ্বরধাদকে। রামাহজের ভাষাও তাই। সবগুলিই ব্রক্ষশৃত্রের ভাষ্য বলে 
স্বীকৃতি পেয়েছে বলে সবই বেদাক্মদর্শন নামে পরিচিত । এই বিভিন্র ভাব্যগুলি 
হতে শঙ্চরাচাষের ব্যাখ্যাকে প্থক করবার জনক তাকে অধ্বৈতবাদ বলা হয়ে 
থাকে । তাকেই বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছেন। 

এই অস্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্য হলতিনটি। তা বলেষে, বিশ্ব অবিবিশ্রভাবে 
এক। ভাতে একটি মাত্র সম্ভা বর্তমান এবং তিনি হলেন ব্রঙ্ধ বা আতন্‌। 
আমাদের ইন্জিক্গুলি বহু ও নান! বন্তনমদ্ধিত যে বিচিত্র জগতের পরিচয় এনে দেয়, 
তা জ্ান্ত। মেজগত হতে বর্ম স্বতত্ নযঃ কিন্ত দেখার ভুলে তাকে বহুবপে 
দেখি। 'ৃভীস্বত এই ব্রন্ধ চিৎশক্তি-বিশি্ট | বিবেকানক্ষের বেদাস্ত-সম্পকিত 
চদা বা ভাবশে এই ব্যাখ্যাটিই প্রচারিত হয়েছে। ভার ছু” একটি উদ্বাহরণ 
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সযর্থক-যুকি হিসাবে এখানে দেওয়া যেতে পারে। 
তার “লন্যাসীর গ্বীতি'-শীর্ধক কবিতায় তিনি বিশ্বের হ্বন্ুপ সম্বন্ধে ঘে ব্যাখা 
দিয়েছেন তা অস্বৈতবাদের সারমর্ধ সংক্ষেপে বলে। কবিতার সম্পঞ্চিতি অংশটি 
ফল এই £ 
একমাত্র সুক্ক জ্ঞাতা আত্মা হয়, 
'অনাম। রূপ, অফ্রেদ, নিশ্চয় ; 
তাহার আশ্রযে এ যোছিনী যায়! 
দেখিহে এ সব শ্বপনের ছায়া! । 
(জ্ঞানযোগ। সপ্তদশ সংস্করণ, পু: ৪) 
লক্ষা করলে দেখ! যাবে যে এই উক্তিটির মধ্যে অস্বৈতবা্দের তিনটি মুল 
তত্বই পাওয়া যায়। বিশ্বে আছেন একটি মাত্র সন্ত, তিনি হলেন আত্বা। তার 
প্রক্কত পরিচর পাই নেতিবাচক পাদ? ভার নাম নেই, র্ূপনেই। তিনিজ্ঞাতা- 
কূপী। বহু ও নান রূপে যাকে দেখি তা তারই উপর আশ্রিত, কিন্ত তা মায়ার 
বচন! তা স্বপ্রের যত অলীক । এই কথাগুলিই তিনি সংক্ষেপে অন্ত এক রচনায় 
এইছ্ডাবে বলেছেন £ 
প্অতএব নিত্যপুদ্ধ, নিতাপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন, 
তাহার কখন পরিণাম হয় নাট, আর এই সকল বিভিন্র পরিণাম সেই একমাজ 
আল্লাতেই প্রতীত হইন্ছেছে মাত্র 1 উহার উপরে নামন্ধপ এইসকল বিভিন্ 
স্বরচিত অছিতে করিয়াছে 1” 
(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংদ্করণ, পৃঃ ৮৪) 
এই আন্না বা ব্রহ্দের প্রল্কতি যে চৈতন্তন্ধপঃ তার সমর্থনে তিনি একটি যুভি 
প্রয়োগ করেছেন । তিনি বলেন যে আয়াদের অভিজ্ঞতায় দেখি যে যা জড় 
বন্ত ত1 নিক্গেকে প্রকাশ করতে পারে না, একটি স্বতন্ত্র চেতন্তযুক্ত বস্ত্র সহিত 
যোগ স্বাপিত হলেই তা প্রকাশ পায়। কোনো চতন্ভবিশি্ই সত্ব জানলে 
তবেই তার স্থিত ধর] পড়ে। সুতরাং যিনি স্বপ্রকাশ সেই বর্ম কখনো জড়গমা 
হতে পারেন না । তিনি তাই বলেছেন 
“প্রকাশ জ্রান কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এষন কোন জড় বন্ধ 
দেখা যায় নাই,জ্ঞানই যাহার স্বরূপ। জড় ভূত কখন আপনাকে আপনি প্রকাশ 
করিতে পারে ন।1” 
( জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্থরণ, পৃঃ ১৯৩) 
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মায়াবাদকে তিনি বিজ্ঞানলপ্মত মনে করেছেন বলে গ্রহণ করেছেন । তিনি 
বলেন, বিশ্ব সত্যই । যদি অবিষিশ্রতাবে একটিযাত্র সম্বয নিয়ে তা গঠিত হয়, 
তা হলে ইন্টিয়্রাহ বছর ছ্ছগতের সব থেকে সম্বোষজনক ব্যাথা! ছল মান্াবাদ। 
তার জয়$ তার গলার তিনি বরমাল্য পিয়েছেন। এই সম্পর্কে যাক়াবাদের তিনি 
যে প্রশস্থি রচনা করেছেন ত1 এই £ 

“কেন দলেই এক তত্ব বহু হইল 1 আর উদার উত্ত?--সর্বোত্তয উত্ত র--. 
ঘতারতবর্ষে প্রদত্ত হটয়াছে। ইঠার উদ্বর--যায়াবাদ? বাস্ত্রবিক উতা বহু হয় নাই, 
বাস্তবিক উহার প্রত শ্বর€পর কিছুষাত হানি হয় নাই। এহ বহুত্ধ কেবল 
আপাত-প্রতীয়মান মাত্র ।” 


(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ লংস্কর্ণ, পূঃ ৩১৮) 
এই ছল ভার দর্শনের জানকাণ্ড। অপরপক্ষে কৰকাণডে দেখি একটি স্বতন্ত 
দুর। ক্ঘাপাতদৃ্টিতে যিনি ত্যাগী, যিনি সর্যাসী, সংলারের মাহমের ব্যাপারে ভার 
কোনোরকম মন:সংযোগ আশা করা যায় না। বিশেষ ক'রে যিনি মায়াবাদী 
সন্যাসী। ঠার উপল'্কতে বছ ও নানার বিত্ত গত সুত্ের মো অলীক' তিনি যে 
সাধারণ মানুষের ছুঃখমোচনের ভার নেবার প্রেরণ) পাবেনঃতভা ভাবা আরও দুর | 
কিন্তু বিবেকানন্দের দর্শন এই দুই বিপরীতধমী ভাবধারার একজ্ব সমাবেশ 
দেখা যার়। এ যেন শঙ্ষরাচার্যের সঙ্গে বুদেবকে জড়িয়ে দেওহা হয়েছে। 
এজন বিশ্মযকর ঘটনা কেমন ক'রে ঘটল সেইটিই ভাববার কথা। যাকে 
স্বপ্পবৎ প্রপঞ্চ বলে তিনি উপল ্ধ করেছেন, তাকে কি যূকি প্রয়োগ করে কল্যাণ" 
কমের ক্ষেত্র ছিলাবে তিনি গ্রছণ করতে পেরেছিলেন, তা ঠিক হদয়ঙ্গম করা যার 
ল।| তবে যেন মনে ভয়, তার মনে বুদ্ধিশক্কি যেমন প্রবল ছিল, অন্থভূতি- 
শক্তিও তেমন গভীর ছিল। তা বুদ্ধশক্ির সাছায্যে যাকে যায় বলে গ্রন্থণ 
করেছেন তাকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। অনুস্তিশক্তির প্রেরণায় তারই 
অন্ত ভার হৃদয়ে করুণ! প্রবাহিত হয়েছে এবং যাই কর্মকাণ্ডে সমাজসেবার এক 
উচ্চ আদর্শ তিনি ক্কাপন করতে পেরেছেন! মনে হয়, তিনি সত্যই একটী” 
ফোটানাম্ম পড়ে গিয়েছিলেন। 
কর্শমের ইতিহালে এইক্ষপ ছুই বিপরীতধর্ষী ভাবদারার দোটানার দৃষ্টান্ত 
আরও একটি পাওয়া যায় । তা পাওযা যায় পাশ্চাত্য দার্শনক কাণ্টের দার্শনিক 
চিন্তার যধোে। গার হনেও ছুটি বিভিন্নধর্মী ভাবধার! সমানভাবে শক্তিমান ছিল। 
এক পক্ষে তিনি ছিলেন সপ্পূর্ণ যুক্তিবাদী । যুক্কির প্রয়োগে যে সিদ্ধান্ত পাবেন, 
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তাকে তিনি বিনান্বিধান্ন গ্রহণ করবেন | অপয় পক্ষে, তার নীতিবোধ ছিল 
অতান্ত প্রবল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা তার কাছে এটি দিল একটি মুল 
দার্শনিক প্রশ্ন । তার যুক্তিবাদী অন এ প্রশ্্রের মীমাংসা করতে গিয়ে দেখল থে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রযাণ করতে যতগুলি যুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাদের 
কোনোটিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না। তিনি তখন বললেন এই যুক্তিউলি অসার ) 
কুতরাং এই মিদ্ধান্ত অনিবার্ধ ছয়ে পড়ে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কিন্ত তখন 
ওদিকে ভার নীতিবোধ এসে বাগ দিল । ঈশ্বর না থাকলে গ্ভাকদতডের ভার 
কে নেবেন? কাজেই এই নৈতিক যুক্তির দাবীতেই ঈশ্বরের অস্তিত তিনি স্বীকার 
ক'রে নিলেন । 

বিবেকানন্দের দার্শনিক চিত্তাধারার যধ্যেও যেন অনুরূপ একটি দোটানার 
ই্তহাল বিকাশ লাভ করেছে। বহু বিভিন্র মানুষ, তাদের দৈম্কা, তাদের 
ভুর্ঘপা। "তাদের অশেষ ছর্ডোশ-এ সবই ত বিশ্ব-প্রপঞ্চের অংশ ! তার যুক্তিবাদী 
মশ বলবে তার! অলীক, তারা মায়ার রচনা | হুতরাং অকাটা সিদ্ধান্ত চওয়। 
উচিত, তাদের সমস্যায় জড়িত ভয়ে পড়ার কোনে অর্থ ভয় না। স্বপ্নে খদি 
কারে] ছুঃখ বা দুর্দশা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে তা দুর করবার জ্ঞন্ত কি কেউ মাথ! 
থামায়? কিন্ত বিবেকানন্দ তা পারলেন না। ভার হৃদয়ে ছিল গভীর করুণা । 
যুক্তির নিমেধকে অগ্রাহত কারে তাই তিনি এই সংসারের মাছুবের হঃখ-ছর্দশা 
মোচনের আবেদনে সাড়া দিলেন । তিনি প্রচার করলেন বিশ্বজনীন কল্যাণধর্ম। 

এ সম্পকে তিনি যে যুক্ি যোটামুটি প্রয়োগ করেছেন তা বলে, প্রপঞ্চময় 
জগৎ যেন ত্রদ্ধেরই প্রকউক্ূপ। এইযে নামা ভাব, নানা মানব, এরা সবাই 
ঈশ্বরের প্রকাশ! মুতরাং সকলেই আমার আপনজন। সেক্ষে তে তাদের 
লেব1 করব, নাত কার করব? এ ধরণেরই একটা যুক্তি যেন তার মনে ক্রমশ 
বল সঞ্চয় করেছে। হিনি একজায়গার় বলেছেন: 

“অআনস্তকাল দরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন । তিনি সগ্তান- 
সম্্রতির ভিতরে, তিনিই শ্ীর মধ্যে, তিনিই গ্বামীতে, তিনিই ভালয়। তিনিই 
বন্দে, তিনিই পাপে, তিনিই পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে,। তিনিই জীবনে এবং 
তিনিই অরণে বর্তমান |” 

( জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ? পৃঃ ২৬৩ ) 
এই দৃিভঙ্গির ফলে ইন্ছিয়গ্রাহ্থ বিশ্ব আর ঠিক প্রপঞ্চময় মনে হয় না, বিশ্ব 
তখন ব্রহ্মদত্বার অভিব্যক্তি বলে প্রতিভাত হয়। ফলে অবিষিশ্র একবাদ হতে 


১৩৬ ছুই মনীষা 


ধন বকে জড়িয়ে শিয়ে এক সর্বব্যাপী সম্ভার উপস্থিতি লক্ষ্য করে! দার্শনিক 
খাদ্বৈতবাদ ত্যাগ ক'রে সর্বশ্বরবাদের প্রতি আক়ই হয়ে পড়েন। তখন দার্শনিকের 
উপলক্ষিতে বিশ্বে ধা কিছু দেখা যায় সবই ব্রদ্ম বলে অনুভূতি হয়। এ সেই 
উপনিধদেরই উপলক্ষি--“বর্বং খধিদং ব্রহ্মা । এই পথেই বিবেকানন্দের লেই 
উপলদ্ধি হয়েছিল । তিনি বলেছেন : 

“যাহা কিছু দেখ, শুন বা অন্থতব কর, সবই তাহার স্হি-ঠিক বলিতে 
গেলে ডাজারই পরিপাষ--আরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে ভর, প্রভু স্বয়ং ।” 

€(জআ্ঞানযোগ, লধদশ সংস্করণ, পঃ ১৮৭) 

এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি দার্শনিক সমহ্কার ঠীমাংস। হয়ে যায়। 

ঈশ্বরকে কোথায় সেবার ওল্ত পাব, তাই হল প্রশ্ন । তার ত একস্থানে কোথাও 

বিশিষ্ট আকারে প্রকাশ নেই। তাকে পেতে হলে যার যধ্যে তিনি প্রচ্ছন্রভাবে 

বিহাঞজযান সেই বিশ্বের মধ্যেই পেতে হবে। তার বাহিরে পৃথকভাবে ভাকে 
পাবার চেষ্টা করা বুথ1। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন : 

"বেদান্ত বলেন এইক্সপে কার্য কর--সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, সকলেতেই 
তিনি আছেন জান, আপনার জখবনকেও ঈশ্বরাহপ্রাশিত, এমন কি ঈশ্বর রূপ চিত্ত! 
করস্জানিয়া রাখ, ইহাই “কবল আমাদের একমাত্র কর্তবা, ইহাই কেবল 
আমাদের একমাত্র জিআাল্য- কারণ ঈশ্বর সকল বন্ততেই বিদ্বমান, সৰাঙ্াকে লাভ 
কারবার জন্ত আবার কোথায় যাইবে?” 

(জানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ২৬৯) 
ঈশ্বর সঙ্থক্ধে বিষেকানন্বের 'টপরের উদ্ধৃত মন্তব্য হতে ছুটি নীতি পাওয়া 
ঘাত। প্রথম, ঈশ্বর সকল বস্তুকে ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজমান এবং দ্বিতীয়, তাকে 
পেতে হলে তাদের মধ্যেই পেতে হবে, কারণ, ঙার ত বিশ্লি্ট আকারে প্রকাশ 
নেই। এই পথেই তার চিন্বাধার! আরও একটু অগ্রসর হয়ে একটি নৃতন নীতি 
উপলব্ধি কত্েছে দেখতে পাই, যা বলেষে মাহলের দিকট যাস্থষন্ধপেই তিনি 

বিশেষ খনিষ্ট ভাবে প্রকট । এটি সমধিত হবে তার নিয়ে উদ্ধৃত উক্তি হতে : 
প্ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি আপনাকে সমুদত় প্রাণীর ভিতর অগ্িব্যক করিতেছেন, 

কিন্ত মাহুঘের পক্ষে তিনি যাহুষেক্র ভিতরই প্রকাশিত |” 

(ভক্তিরহন্য, অষ সংস্করণ, পৃঃ ১২৯) 
এই ভাবে আনহা দেখি ভার চিন্তাধারা উপনিবষের একটি বৃূল তাববারার 
অন্ছসরণ করেছে। নীতির রাজ্যে একটি মূল লবন্তা হল বিভিরর যাহযের মধো 
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পরস্পরের স্বার্থ দিয়ে স্বত্ব! প্রতি ব্যক্তি সাধারণত নিজেকে সব থেকে বেশী 
ভালবালে, কাছেই নিজেব স্বার্থ সংরক্ষণেই সচেই। স্বার্থের সছিত পরার্ধের ্বষ্থ, 
তাই, নীতির ক্ষেত্রে একটি মুল সমস্ত | 

উপনিষদ এই সহন্তার সমাধান খুঁজেছে একটি নৃতন পথে। বুদ্ধিবৃত্তি ও 
ভদয়বৃস্থির সংযুক্ত সাহায্যে উপনিষদ তার সমাধান করতে চেয়েছে । উপনিষদ 
বৃদ্ধিবুদ্তির সাভায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবতন চেয়েছে এবং হদয়বতির প্রসারের 
স্িন্তিতেই স্বার্থ ও পরার্ধের খন্দের মীযাংসা করেছে। মাহষের হদযবৃত্তির 
শ্রেঠ বিকাশ ন্েহ ও ভালবাসার বিস্তারের পথে । এই পথেই মাহ্ষের স্বার্থবোধ 
পরিশোধিত হতে পারে । ঠিক কথা বলতে কি, মাহ্য যে সর্বক্ষণই শ্বার্থ- 
প্রণোদিত স্কয়ে কাজ করে, তা নয়। সাধারণ মাহ্ঘও ক্ষেত্রবিশেষে স্বার্থত্যাগ 
করতে সক্ষম এবং স্বার্থত্যাগ করেও। প্রক্মোজন হলে বন্ধুর জন্ভ বন্ধু আত্মত্যাগ 
করতে স্িধাবোধ করে না। প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তত। 
যেখানে সন্তানের স্বার্থ জড়িত, সেখানে এমন ত্যাগ নেই যা মা! করতে 
পারেন না। সুতরাং সাধারণ যাস্থমের মধ্যেও পরার্থবুত্ধি দুলভ নয়। 

কেন এমন হয়? উপনিষদে বল! হয়েছে, তার কারণ আছে। এই যে 
জায়ার নিকট পতি প্রিষ্ন হয়, ত1 পতির কারণে নয়; এই যে মায়ের নিকট সন্তান 
প্রিয় হত, ত। সন্তানের কারণে নয় ঃ তার কারণ, তাদের মধ্যে আত্মন্‌ বা বরক্গন্‌ 
আছেন বলে। মাজ্ঞবন্য খধি বলেছেন, “আল্লানস্ত কাষায় সর্বং প্রিষ্ং ভবতি |” 
আগ্মার কারণেই এরা সকলে এমন প্রিয় হয়ে ওঠে । আত্মীয়। পরিজন, বন্ধু, 
সাধারণ মানুষ--লকলকে ব্যাপ্ত ক'রে আক্সা বিরাক্ষমান ; সেই কারণেই মাছের 
নিকউ মানব প্রিয় হয়ে ওঠে! সরব্ব-ব্রচ্মবাদের ভিত্তিই ছল এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরের 
উপঙন্ধি। তাই আনে পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতাবোধ এবং সেই খনিষ্ঠতাবোধ 
ভালবাসার বিস্তারকে সম্ভব করে। এই কারণে উপমিমদের খধি থনিষ্ঠতাবোধের 
ভিত্তিতে আত্রীয়তাবোধের উদ্রেক এবং আত্ীযতাবোধের ভিদ্িতে স্বার্থে সংবষ 
অভ্যাস করতে শ্শিক্ষ। দিয়েছিলেন । 

বিবেকানন্দের বাণীতেও অন্বর্ূপ ভাব পাই। তিনি এক জায়গায় 
বলেছেন : 

“ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও দেখ] যায় “ম্ব'-এর, এই “অছহং'-এর ক্রেমশ বিস্ৃতি 
ঘটিতে থাকে । সেই এক “অহং”_একটা লোক বিবাহিত হইলে তুইট! হইল,ছেলে- 
পুলে হইলে অনেকগুলি হইল---এইক্কপে তাতার 'অহং,-এর বিস্ৃতি হইতে খাকে, 
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অবশেষে সমগ্র জাতি তাঙায় আগ্সন্বরূপ হইয়া] যায়। উহ। ক্রমশ বদ্ধিত হইয়া 
সার্বজনীন প্রেম--অনন্বপ্রেমে পরিণত ছয়্ঃ আর এই প্রেমই ঈশ্বর ।” 
(ভক্কিরহম্বা, অয সংস্করণ, পৃঃ ১৪৭ ) 
এইভাবে খনিঠতাবোধ-ছেতু জ্রত্তির বিস্তার ঘটলে সার্বজনীন কল্যাণের 
কাজে শাক্নিক্বোগ করবার প্রবৃত্তি আপনিই আসে। বিবেকানদ্দের সযাজ- 
কণাাণের প্রেরণা এই পথেই এলেছিল ! হার রচনায় ও বালীতে পরিণত আকারে 
যে দর্শনটি গড়ে উঠেছিল তাতে যুগপৎ জ্ঞাননিটা ও করুণার একত্ত সহাবেশ 
টেহিল। ভার প্রথম কারণ, ন্তিনি শঙ্করাচার্ষের আঅদৈতবাদের প্রতি আকুই 
হয়েছিগেন। আর দ্বিচীয় কারণ, ভগবান বুঙ্ছের অপরিষিত কারুণিকতা ডাকে 
নু প্রতি শষ্জাবিট করেছিল। এট উভয় অনীযীকেই ভিনি কতখানি শ্রদ্ধা 
করতেন তা হার নাচে উদ্ভৃত উক্কি হাতে বেশ সোঝা যাবে 
“ক্ামি সেই শৌতষ বুদ্ধের ম্যায় চত্বিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি 
সুপ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আমাম বিশ্বাসী ছিলেন লা, যিন এ সম্বন্ধে কখন প্রশথুউ 
করেন নাট? এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্োছবাধা ছিলেন কিন্ত মিনি সকলের জন্ট নিক্গের 
প্রাপ দিতে প্রুণ্তত ছিলেন, সারাজীবন সকলের উপকার করিতে মিথুক্ত ছিলেন, 
সারাঞ্জাবন অপরের ভিত কিসে হয়, ইহাই হাহা চিন্তা ছিল।” 
(জ্ঞানযোশ, স্চদশ্‌ সংস্করণ, পু ৪৩৪) 
এই ভাবে আমর! দেখি, বিবেকানন্দের দর্শনের মধ্যে সতাই দুই বিপরীত- 
ধর্মী ভাবহারার একত্র সমাবেশ ঘটেছে । অক্বৈতবাদের অবিমিশ্র একতকে 
আশ্রয় ক'রে সবজনে শ্রীতি ও সাবজনীন কলাণে আত্বনিয়োগের একটি আদর্শ 
গে উঠেছে বিবৈকানঙ্গ নিজেই তাকে 'মণিকাঞ্চন-যোগ? বলেছেন। এক 
পক্ষে যপিকাঞ্চন-যোগ ঘটেছে হৈ কি। অবিষিশ্র অই্ৈতবাদে যিনি দীক্ষিত তার ত 
স্বার্থবোধ পুড়ে হাই হয়ে গেছে। তারপর নিগুঢ আত্মীয়তার সম্বদ্ধের বোধের 
ভিতিতত শারজনীল কল্যাণ আঝ়লিয়োগ ত সুখসাধ্য সহক্ধ কর্তব্য হয়ে দ্বাড়ায়। 


॥ 
4 
৭ 


পক "৮ 


ভারতের মৃত্তিকা! আমার দ্বর্গ 


কখনো কখনো! এমন যাহুষ দেখা যায়, খার মধ্যে বিপরীত-ধর্মী গুণের একত্র 
সমাবেশ হয়েছে | স্থার্ী বিবেকানন্দ তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণত 
ধারা সন্ন্যাসী তারা সাংসারিক ব্যাপার সম্পর্কে উদ্দাসান থাফেন। বিবেকানক্দ 
কিলেন সন্যাসীর যধ্যে সন্র্যাসী, অধৈতবাদী সম্স্যাসী। রূপ, রস? শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের 
বিচিত্র ইত্দ্িরগ্বাহ জগত হার কাছে প্রপঞ্জমফ, তা বপ্রের মত অলীক । অনা, 
জপ, অব্যয়, নিত্যমুক্ধ আল্লার 'অপরোক্ষান্থভূতিই তার বিশেষ আকর্ষণের বন্ধ 
হওয়। উচিত! তিনি যে শক্ষরাচার্ধ প্রবহঠিত অদ্বৈত বেদাস্তদর্শন সর্বাস্তংকরণে 
গ্রহণ করেছিলেন তা তার নিজের রচিত একটি কবিতার স্বারা জুন্দর ভাবে 
মমধিত হয়| কবিতাটির নাম “সন্ত্রাসীর গীতি” | এই শ্রতিপান্ডের সমর্থনে তা 
€:ত একটি অংশ নীচে উদ্ধাত করা হল £ 
একমাত্র মুক্ত জ্রাত! আত্মা হয়, 
অনাম, অপ, অপ্পেদ, শিশ্চয় $ 
ফ্লাঙ্ভার আশ্রয়ে এ মোছিনা যায়া 
দেখিছে এসব স্বপনের ছায়।। 

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪) 
এরূপ ধার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই হার নিজের সমাঙ্গ বাশিজের দেশ সম্পর্কে 
লম্পূরণ উদ্াশীন থাকাই স্বাভার্বিক। কিন্ত দেখতে আশ্চর্য লাগে যে তিনি 
ছলেন তার ব্যতিক্রম । 

মায়াবাদী সন্স্যালী হওয়! সক্ষেও তিনি দেশকে প্রাণ ভরে ভালবালতে 
পেরেছিলেন । দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেছা বা দেশপ্রেমিক কবির থেকে তার 
স্বুশপ্রেষিকতা কম গভীর ছিল না? তার এট্ট দেশপ্রেমের একটি শ্বাতস্থ্য 
ছিল। দেশের কোনে গুণ আছে বলে তিনি দেশকে ভালবামতেন না, দোবগ্ণ 
বিচার নাকরেই তিনি দেশকে ভালবামতেন । দেশ তার হুদেশ বলেই তায 
কাছে প্রিয় ছিল, যেষন পিতাষাতাকে আমরা পিতামাতা ক্ধপেই ভাশপবাপি, 
তাদের দোষগুণের ক্ষন ভালবামি না। শাহর গুপদোধ-নিবিশেবে তাদের 


অগা এই দেশের সমাজে মানুষ হয়েছি এই দেশে যৌবন কাটিয়েছি, 


ধক এই দেশই আমার আশ্রয় । তাই এই প্রীতির বোগসূত্। তাই স্বদেশ 


১৪৯ ছুই যনীধী 


দোধগুণ-সিরপেক্ষ ভাবে ভার নিকউ অত্যন্ত প্রিষ্ব বন্ধ: স্বর্গের থেকেও তার প্রত 
আকর্ষণ বেশী। তিনি বলেছেন 2 

“ভারতের সমাক্গ আবার শিশুশব্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার 
বার্ধকার বারাপসা ; বল ভাই--ভারতের বৃদ্ভিক1 আমার স্বর্গ ।” 

(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ পৃ€৩) 

কার এই দেশপ্রেমের আরও বিশিষ্টত! আছে। অনেক সময় দেখা যায়, 
দেশপ্রেমের প্রেরণার বশে মানুষ স্বদেশ সম্পর্কে অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশের 
ওপর কল্পিত গুণরাশি বরোপ করে। এ ধরণের উচ্্াস মানলিক তৃপ্তিসাধন 
করে বটে, কিন্তু কল্যাণ "গানে না। কেউ বলবেন, এ দেশের তরুলতা যতখানি 
শ্যাসল হয় তেমন শ্বাষপ তরুলতা আনু কোনো! দেশে যিলবে না| কেউ বলবেন, 
আমার দেশ সকল গুপদ্বারা ভূলিত, সকল দেশের তা রাণী হবার দাবী রাখে। 
ছুর্ভাগ্যক্রমে, 'এই ধরণের উক্তি কেবল ভাবোচ্ছ্াসে পদ্িণত ছয় | তাতে শ্বদেশ- 
সেবার কোনো প্রেরণ মেলে ন1। 

বিবেকানন্দের স্বদেশশ্রেম এ হতে স্বতন্ত্র! তিনি দেশ যেমনটি সেই 
ভাবেই তাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন । তিনি জেনেছিলেন যে আমাদের 
দেখা বাশ্বিক বৈষয়িক সমৃদ্ধির দিক হতে আদর্শ নয়, দেশে ছুহখ আছে, 
দারিউ্র্য আছে । তিনি জেনেছিলেন দেশে লকলেই পণ্ডিত নয়, দেশে মুখ আছে । 
তিনি ক্ষেনেছিলেন, দেশের সকল যাহুন অভিজ্তাত বংশ্োন্তুত নয় ২ দেশে ব্রাহ্মণ 
আছে, পত্র আছে, চণ্ডাল আছে। দেশের হীনতা, দেশের ছুবগতা, দেশের 
দাপিজ্র্য, দেশের অক্ষমত। সব আছে জানি, তবু দেশ বলেই তাকে ভালবাসব। 
দেশের যে মাহুষ মুর্ঘ, যে মাহধ দরিদ্র, যে যাহুষ অধ্যাত কুলজ্ঞাত, সকলেই তার 
ছেশবালী :ং কাজেই সকলেই তার ভাই, সকলেই তার পরমআবান্্রীয়। তিনি তাই 
আমাদের উপদেশ দিয়েছেন £ 

প্সরর্পে বল--আমি ভারভবামী, ভারতবামা আমার ভাই। বল-্্থ 
ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্ছণ ভারতবাসী, চণগ্ডাল ভারতবাসী আমার 
ভাই।” 

(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪২) 

এই ধরণের শ্বদেশপ্রেষের বিশিষ্টতা হল এই যে, ত1 কেবলমাত্র ভাঝোচ্ছাসে 
পর্যবসিত হর না। তা দেশের কল্যাণকর কর্মে মাহুঘকে উত্সাহ দেয় যে 
ভাই আমার দরিজ্র যে ভাই মুর্খ, থে ভাই অবহেলিত, তার অজঙবিধানের জন্ক। 


২০ 


ভারতের বৃতিকা আহার ব্বর্গ ১৪১ 


মনে একটা ইচ্ছ। আসে এবং সেই ইচ্ছা আফাদের কল্যাপকর্ষে প্রণোদিত করে। 
এমন স্বদেশপ্রেমিকের যনে দেশের সাহগিক অধঃপতন এবং ছূর্দশা সবিশেষ গীড়া 
দেয়। ফলে, দেশের ছর্টশাযোচন কি পথে ছবে মে বিবয় যেষন চিন্তা আলে, 
তেযন চেষ্টাও আলে। 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবদে ঠিক তাই ঘটেছিল। এইভাবেই তিনি 
ভারতবর্ষের বাস্তব ছুর্দশামোচনের দ্ধন্কধ বিশেষভাবে চিন্তার জড়িত হয়ে 
পড়েছিলেন । এই প্রেরণাই ডার ভারত-বিষয়ক চিন্তার মূলে। ফলে আমরা 
পেয়েছি তার হত তীক্ষধী যনীষীর চিন্বাপ্রন্ত আষাদের সমন্তাগুলির সমাধানের 
পরখ | বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট হল, উার সেই চিন্তাগুলি তার বিভিন্ন ব্তৃতা ও 
রচনার মধ্য ভতে সংগ্রহ করে সুলংবন্ধ আকারে একত্র শ্বাপন করা। 

বিবেকানন্দ ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মাহধ। তখন সব দিক 
দিয়ে ভারত দুর্শার শিল্পতম স্তরে নেয়ে গিষ়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা 
যায়, পরাধীনতার শৃঙ্খল সে সময় ভারতবালীর গলায় দৃঢবন্ধ হয়ে বসেছে। 
তথাকথিত পিপাহীবিদ্রোহ ছিল দেশের মানুষের ইংরেজের নাগপাশের বন্ধন হাতে 
মুক্ত হবার শেষ নিক্ষল চেষ্টা। ইংরেঞ্জ সেই চেষ্টাকে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে 
দমন করেছে । কোম্পানীর শাসন বিলোপ ক'রে ইংরেজ সরকার ভারতের শাসন- 
ভার নিজের হাতে গ্রছণ করেছেন। ধর্মের ব্যাপারেও তখন অন্বক্ধপ বিপর্যয় 
চলেছে। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রযুক্ষিবিষ্ঞা প্রয্জোগ কারে পশ্চিমের মানুষ 
'অশমার্দের দেশের মাহষের মনে বিস্ময় শর্টি করেছে। বাম্পীয় যাদ। টেলিগ্রাফ, 
কাপড়ের কল প্রভৃতি ভাবুতে সবে প্রবতিত হয়েছে । বাস্তবক্ষেত্রে তাদের এই 
শক্তি ও সাফল্যের পরিচয় আমাদের দেশের মাহুলের চক্ষে পম্চিষের মাহমের 
মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে । ফলে, তার। ঘা বলে তাকে মুল্য দিতে আমর! 
প্রস্তুত। হিন্দুর প্রতীক-উপাসল। তাদের কাছে পৌত্তলিকতার সঙ্স্থানীয়, তাদের 
মতে তা অজ্ঞতা ও কুপংস্কার হতে উদ্ধৃত | যে পশ্চিমের মান্ধষ এত শক্তিমান, এত 
বিদ্যাবৃদ্ধি ধারণ করে, তার অভিমতের মূল্য দিতে হয় বৈকি। কাজেইহিশু তায় 
নিগ্ছের ধর্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সশিহান হয়েছিল । তাই ধর্ম সন্বদ্ধে সে নিজেকে অত্যন্থ 
কীন ও দরিদ্র মনে করল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবন্থ। সমান শোচনীয় । ছারতের 
অর্থনৈতিক বিস্তাস ভারতবাসীর নিজ স্বার্থ দ্বারা আর প্রভাবাধিত নয়) এক 
বিদেশী সাস্তাজ্যবাদী জাতির শ্বার্থই তাকে রূপ দেয়। ফলে, ভারতীয় 
বস্বশিল্প বিপর্যপ্ত । ভারতের কবিও পরিত্রাণ পায় নি$ তাও সেই বিদেশী জাতির 
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শিল্পকে পুষ্ট করতে নিবেদিত । তাই নীলকর সাহেব ধাদের জমিতে চাষীকে 
লীগ ঢাল করতে বাধ্য করে। তার জন্ত এমন আত্যাচার নেই যা করতে তার 
স্বিধাছ্য়। তাদের সে অত্যাচার কতখানি ছুবিষহ হয়ে উঠেছিল, সমকানীন 
সাহিত্যে তার পরিচয় পাওয়| যায়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, বিশেষ ক'রে 
স্বীনবন্ধু গিত্রের নাটকে তার ধর্মষ্পশশ বিবরণ পাওয়া যায়। সত্যই সে যুগ 
ভারতের ঝড় আধারের যুগ ছিল। 

এ বিদয় বিবেকানন্ধ অবহিত ছিলেন। ভারতের এই ছর্দশাব একটি করুণ 
চিত্র তিনিও একেছেন| একটা কথ। আছে যে দারিজ্র্য-দোষ ণরাশি 
নাশ করে। ভারতের সেই যুগের সবাঙ্গীণ দারিদ্র্য ভারতবাপীর সত্যই 
সকল গুণ বিন করেছিল। ভারতবাসী এমন হীন মনোন্ভাবাপত্র হয়ে 
গিয়েছিল যে কুকুরের মত পদঙেহনই তার মুল প্রবৃত্তি হয়ে দাড়িয়েছিল। 
তিনি বলেছেন 

"এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বলনাই, অপমানে 
স্বশা! লাই, দ্াসছে অক্রচি নাট, ঘদয়ে শ্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে 
প্রবল দর্ষা, শ্বজাতি-স্বেম। আছে ছুবলের যেন তেন প্রকারেণ লর্বনাশসাধনে 
একাথ ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে ।” 

। খঙমান ভারত, ঘাপশ সংস্করণ, পৃঃ ৩৫) 
এই অভ্ামনীধী কিন্ত এই সবগ্রাসী আধারের মধ্যেও আশার আলোর 
সন্ধান পেযেছিলেন। তিশি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের পূর্বের ইতিহাস যে পথে 
টলেছিল লে পথে আর চলবে না। ইংরেজের ভারতে সাত্্রাজ্য-স্থাপন এমন 
একটি ঘটনা যা তার ইতিহাসকে নৃতন পথে প্রবতিত করবে। কারণ, পূর্বে যার? 
ারতে সাত্রাজ্য স্বাপন করেছিল, ইংরেজ তাদের থেকে বিভিন্ন। ইংরেজ 
যহাশক্তিমান জাতি এবং তার শক্তির উৎস হল বৈজ্ঞানিক জানের ভিন্ভিতে প্রষুক্তি- 
বিদ্ঞার প্রসার। সুতরাং তার সংস্কৃতির শঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সংঘর্ষে বিপ্লব 
অনিবার্য । দেই বিপ্লব ভারতকে অতীত হতে শ্বতন্থব পথে নিয়ে যাবে । তিমি 
তাই বলেছেন : 

“মে ইংলণ্ডের ধ্বঙজা--কলের চিমনী, বাহিনী--পণ্যপোত, ুদ্ধক্ষেত্র--জ্গতের 
পণ্যবীধিক।। এবং সাস্ত্রাজ্ী হয়ং জবর্ণাজী ভ্রু । 

এইজন্ই পূর্বে বলিয়াছি এটি অতি অভিনব ব্যাপার-ইংলপ্ডের ভারতবিজয়। 
এ নুতন মাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি মৃতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে এবং তাহার 
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পরিপাষে ভারতে কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহ! ভারতেতিছাসের গত কাল 
হইতে অক্ষিত হইবার নহে ।” 
( বর্তমান ভাবত, বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ১৭) 
তিনি আরও নজর করেছিলেন যে ব্রিটিশ জাতির ভারতে সাত্রাজ্যবিদ্তার 
আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হলেও তা আমাদের ভাগ্যে অবিমিশ্র হর্ভোগ আলে 
নি। তার সঙ্গে আহ্ববঙ্গিকভাবে আমাদের ভাগ্যে কিছু শুফলও জুটেছে। 
তা ছটি বিষয় সম্পর্কে এবং উভয় ক্ষেত্রেই তার তাৎপর্য সুগভীর । প্রথযত, 
মোগল যুগের পর ব্রিটিশ সাত্রাজ্য স্থাপিত হওয়ায়, আমাদের উপর এমন একটি 
ঢুঁতৌগোলিক এক্য আরোপ কর] হয়েছে, যা আমাদের দেশে এক সুদুর অতীতে 
সস্ত্রাট অশোকের রাজত্বকাল ব্যতীত আর কখনে| হয় নি। দ্বিতীয়ত, ইংরেজের 
বাব্লার ও বাণিজ্য-বিস্তারের চে! হতে পখ্যদ্রব্যের সঙ্গে এক শক্তিমান সংস্কৃতির 
সহিত ভারতের বিভিন্ন অংশের পরিচয় ঘটেছে । একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাবধারা 
আমাদের দেশের সর্বত্র একরকম বলপুর্বক ছড়িয়ে পড়ে আমাদের উপর প্রভাৰ 
বিস্তার করেছে। 
এই কথাগুলি নিজের ভাবায় তিনি এইভাবে বলেছেন £ 
“ভারতবর্ষের বঙ্মান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিগ্ভমান, কতকগুলি 
প্রবল গুপও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহ যেঃ পাটলিপুত্র সাজের অধংপতন 
হইতে ব্যান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র ্ষপ্মঙ্দেশে 
| পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যত্রবা অন্ 
প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে, দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক 
ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে।” 
(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪২) 
সমগ্র ভারতভূমি একই সাম্রাজ্যের অধীনস্ব হওয়ায় একটি সামগ্রিক 
এক্যবোধ বিকাশের সভাবনা তিনি দেখেছিলেন । তার ফলে, মূরোপে যম! হয়নি 
ভারতে যে তা ঘটতে পারে, তার দ্ুরদর্শী মল তা আন্মাজ করেছিল। নান! 
জাতি, নানা ভাষা, নান! পরিধানে বিচিত্র এই ভারতবর্ষের মধ্যেও একটি 
সামধিক একাবোধের ভিত্তিতে এক মহাঞজাতির অস্থ্যখখানের সন্ভাবন1 তিনি 
দেখেছিলেন | ভিনি তাই বলেছিলেন যে, ভারতে বিদেশীসাস্রাঙ্য ক্কাপনের 
খ্যে ছুর্ভাগ্যের সকল লক্ষণ বতথান থাক] সন্থেও এইখানে সর্বাপেক্ষা কল্যাণ 
। গনছিত আছে। 


১৪৪ ছুই মনীষী 


তিনি আরও বৃঝেছিলেন যে খ্াযর। দুর্দশার চরম সীষায মেষে যে ছেদহীন 
কুন্তকর্ণের নিদ্রায় 'অভিষ্ভৃত হয়েছি এই নৃতন প্রবল জাতির অভিনব ভাবধান্বার 
সহিত সংঘর্ষে সেই মিদ্রাও ভঙ্গ তে পারে। সেটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
মঙ্গলের শচনা । তিশি এই বলেছেন £ 

স্কিন গুপদোবষরাশি ভেদ করিয়। সকঙ্প ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা 
হাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন শ্বক্জাতীয় ভাবসংঘর্ধে অল্পে অল্পে দীর্ঘহত্ 
জাতি বিলিভ হইতেছে।” 

(বর্তষান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪২) 

নিদ্রাতঙ্গের পর ভারতের শৃতন অভ্থ্যদর় কোন পথে হবে বিবেকানম্ব সে 
ধিষদ্বেও বিশে চিগ্বা] করেছিলেন । তার ফলে, সেই পথের দিশাও কিছু কিছু 
বলে দিতে পেবেছেন। বিদেশীর সাত্রাজ্য তিনি হ্বনজরে দেখেন নিঃ কিন্ধ তার 
দেশপ্রেম এমন অন্ধ ফিল নাযে বিদেশী সংস্কৃতির গুণও তার নজরে পড়বে না। 
তায় উদ্দার দার্শনিক মন বিচারশকি প্রয়োগ ক'রে নিরপেক্ষ দৃ্টিভজির সাহায্যে 
যেষন এই পাশ্চাতা সংস্কৃতির দোষগুলি লক্ষ্য করেছে। তেমন গুপগুলিকেও 
আবিষ্কার করেছে। তিনি চেয়েছিলেন যেখানে তার গুণ আছে তাকে আমাদের 
গ্রণ করতে ভযে। তবে তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে 
না। আমাদের সংস্বতির যধোও দোষওুণ দুই আছে। তার দোষকে বর্ন 
ক'রে গুণকে গ্রহণ করতে জবে। সেই রকম আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জন্ 
রেখে পশ্চিমের সংস্কৃতির গুণশুলিকে আমাদের গ্রছণ করতে হবে । আমাদের 
ক্াঠীয় বৈশিষ্ট্য আনু রেখে তাদের গ্র্ণ করতে হবে। 

এই বিধক়টি বুঝতে তিনি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন। তিনি 
বলেছেন, ইংরেজের বাবহ্থত খানের যধয্যে অনেক পুিকর খাছ আছে। তা] 
আমরা গ্রহণ করব যৈকি। কিন্তু তাই বলে তারা যে ব্বীতিতে আহার 
কষে তা গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই, কারণ সেটা গৌণ জিনিব। আমাদের 
প্লীতি অহ্থলাবে মাটিতে পা ভটিয়ে বসে সেখাস্ত আহার করলে সষানই শ্ুফল 
পাওসা খাবে। এবার তার নিজের ভাষাই উদ্ধৃত কর যেতে পারে £ 

"কাজেই পা গুটিয়ে এদের খাব বৈকি! এ রকষ বিদেশী যা কিছু 
শিখতে হষে, সেটা আমাদের যত করে--পা টিঘ্বে আগল জাতীয় চরিত্রটি 
বঙ্জায রেখে ।” 

( শ্রাচা ও পাশ্চাত্য, অষ্টা্শ সংস্করণ? পৃঃ ২৬: 


ভারতের মৃত্তিকা আমার ত্গ ১৪৫ 


পাশ্চাত্য সংস্কতির কোন্‌ গণ আমানের গ্রহণ কমতে হবে সে বিষদ্বেও 
তিনি বিশেষ চিত্ত! করেছিলেন । বিষয়টি বিশ্লেষণ ক'রে তিনি তার মূলে চলে 
শিরেছিলেন । উনবিংশ শতাব্বীতে পশ্চিমের যাব তার বিপুল প্রাণশক্তি নিগ্বে 
প্রযুক্তিবিস্তা ও বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে বিশ্ববাসীর মনে বিস্ময় শৃ্টি করেছিল । 
তার সেই প্রাণশক্তির উৎসমূলে তিনি চলে গিয়েছিলেন । সেই উৎস হল প্রাচীন 
গ্রীক বা যবনদের সংস্কৃতি । তাদের অফুরস্ত কার্ধক্ষমতা, বিজ্ঞানমুখী যুক্তিবাদী 
মন ও ইহলোকে প্রতিষ্টালাভের অদম্য চেষ্টা--এই গুণগুলিই ছিল বিশেধত্ব। 
লে সম্ভাবনাময় সংস্কৃতি খর্টধর্মের পরিপোষকদের ধর্মান্ধতার চাপে একদিন চাকা 
পড়ে গিয়েছিল । সেই সময়টিকে চিচ্ছিত করতে পশ্চিমের ইতিহাসে তাই তাকে 
“ধারের যুগ” বলা হত। পরে নৃতন ক'রে সেই সংস্কৃতি যখন মুকোপে আবার 
আবিষ্কাত হল? তখন তার সজ্ীবনী প্রাণশক্তির স্পর্শ পেয়ে ওদেশের মানুষ বিকাশের 
পথে আাবার যাত্রা শুরু করল ।॥ তবেই তি পশ্চিমের মাছষ বর্তষান কালে এমন 
জাত উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল | সেই কারণেই, বর্তমান পাশ্চাত্য সংস্কতির 
য1 উৎস লেই যবন-সংস্কৃতির প্রতি বিবেকানন্দ সোজা আরষ্ট হয়েছিলেন । 

আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃষ্ষির সহিত যবন-সংস্কতির পার্থক্য কোথায় 
তা তিনি নুম্পর বিশ্লেষণ করেছেন এই ভাবে ; 

"ভারতের বাষু শাস্তিপ্রধান ; যবলের প্রাণ শক্তিপ্রধান ; একের গভীর 
চিন্তা; অপরের গদ্য কার্যকারিতা 7; একের মুলমন্ত্র ত্যাগ? অপরের ভোগ । 
*****.***এক ভন মুক্তিপ্রিয়ঃ অপর স্বাধীনতা -প্রাণ ? একজন ইহলোকে কঙ্গযাণলাতে 
নিরুৎসাহছ, অপর এই পৃথিবীকে হর্ণভুষিতে পরিপত করিতে প্রাণপণ |” 

(ভাববার কথা, দশম সংশ্করণ, পূঃ ১৮) 

মোটামুটি, ভারতের সংস্কৃতি লত্বৃগুপ দ্বার! বিশেদ প্রভাবান্বিত। তার আদর্শ 
ত্যাগ, তার লক্ষ্য পরলোক । আর যবলের সংস্কৃতি রজোগপপ্প্রধান 1 তার 
আদর্শ ভোগ, তার আদর্শ ইছুলোকেই দর্পণ রচনা করা। তা অত্যন্ত কর্ষচঞ্চল। 
প্রকৃতির যধ্যে লুকানো সকল শক্তির বিষয়, বৈজ্ঞামিক জ্ঞান অর্জন ক'রে তাদের 
কার্ধরীতির সহিত পরিচয় লাভ ক'রে, তাকে ব্যবহার করাই তার লক্ষ্য। 
এদিকে ভারতে সন্তবগুণের প্রভাবট! হযে দাড়িয়েছে অতীতের জিনিষ । দেশবাসীর 
উপর তাঁর কোনে! ক্রিয়। বর্তমানে লক্ষিত হয় না। এখন ভারতবার্সীর মনকে 
অধিকার ক'বে বসেছে ঘোরতর তষোগুণ | এখন ভারতবাসীয় কোনে! রকম কর্মে 
প্রবৃত্তি নেই, গঠনমূলক কোনো! কাছে উৎসাহ নেই। সে এখল চরম তুর্দশা গ্রস্ত । 

পু, 


১৪৬ ছই মনীষী 


লেমোহাবিষট হয়ে নিভ্রাচ্ছ্ত্ন অবস্কায় পড়ে রয়েছে । এই খবস্থায় বিবেকানব্ের 
হনে হযেছে যে এ রোগের চিকিৎসার জন যা প্রয়োজন, তা হল যবদের 
র়জোগুণের সহিত সংস্পর্শ। তার সংস্পর্শে এসেই পশ্চিমের মানুষ নৃতন প্রোণশক্ষি 
লাভ করেছে। তার প্রভাব আমাদের মধ্যেও বিস্তারিত নাহলে আমাদের 
ভাবী কল্যাণের পথ অর্গলমুক ছবে না। তাই তিনি বলেছেন £ 

“যাহা! যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্ষনে মুয়োপীয় বিহ্যতাধার হইতে 
স্বন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হ্যা ভূমণ্ডুল পরিব্যাধধ করিতেছে চাই তাহাই, চাই 
দেই উহ, সেই স্বাধীনতাশ্রিক্ষতা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য সেই 
কার্যকারিতা, মেই একতাবন্ধন, দেই উদ্নতি-তৃফ্া; চাই পম্চা হি কিঞিৎ স্থগিত 
করিয়া আনয্ব। লশ্ুখ-প্রসারিত দৃষ্টি, কমার চাই আপাদমণ্তক শিরায় শিরা 
সঞ্চারকারী রজোওণ।” 

(ভাববার কথা, দশম সংস্করণ, পঃ ২) 

আমাদের চরছের একটি বিশেষ দোষ যাআযাদের উন্নতির অন্ততম প্রধান 
অন্যায় ছয়ে দাড়িয়েছে, ৩1 বিবেকানন্দের তীক্ষ দৃর্টিশক্ি এডাতে পারেনি । সেট 
হল আমর! অত্যন্ত ব্যক্িকেল্সিক। ব্যক্িগত স্বার্থ ভিতর আর কোনে কাজে 
আমর] উৎসাহ পাইনা ॥ অনেক যনীবী এক্ষেত্রে দেশাজ্ববোধের চেতন। ফুটিক়ে 
গেেশের কল্যাণে আত্মবিমঞ্জনের উপদেশ দিয়েছেন। কিন্ত তার ্বাবেদন উদ্গত 
নাতিজ্ঞান-বিশিষ্ট মুদ্তিমের মানুষের যধ্যে সীমাবন্ধ। তাদিয়ে সাধারণ মানুষকে 
যাতান যায় না। খিবেকান্শ তাই এ বিষয় সম্পর্কে তঙ্ব ব্যবস্থা নিধারণ করে” 
ছিলেন। তিশি বুঝেছিলেন যে মানবের মধ্যে গোরীবোধ প্রস্ফুটিত ন। করতে 
পারলে একযোগে সামশ্রিক কল্যাণের কাছে তাদের নিষুক করা যায়না । তার 
জ্ উচ্চতর আদর্শের কথা না তৃলেও ভিন্ন পথে বেশী সাফলা লাত করা যায়। 
ব্যক্তবিশেষের সঙ্গে গোষ্ঠীর বা সমহির যে অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, সে বিষয় মাস্থবের 
জান পরিশ্চুট করলে, গোষ্ঠীবোধ আপনি বিকাশ লাভ করবে। একথা বর্তমান 
যুগে লযাজবিজ্ঞানীরাও বলতে শুরু করেছেন। কিন্ত সেকালে তার পূর্বে আর 
কেউ এ বিষয়ে দৃরি আকর্ষণ করেছিলেন বলে জানা নেই। সমাজ-সম্পকিত 
জালের বিশ্তার বা সমাজশিক্ষার প্রয়োঙ্জনীক্বত! এমনভাবে সেকালে কেউ হাদয়জম 
করেন নি। 

মুল কথ! হল, ব্যকিব সঙ্গে সমস্কির যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । যাহুষ সমাজের 
আশ্রিত জীব হচে জন্মায় বলে তার অনেক হুবিধা এসে যায়। সহাজের বিবাহাপি- 


ভারতের মৃত্িক আহার স্বর্গ ১৪৭ 


সম্পর্কিত ব্যবস্কা; শিক্ষাপ্রপালী, তার আয়ত্তে যে সফল প্রযুক্তিবিত্তা আছে, তার 
সাহিত্য, তার শিল্প, তার জ্ঞানভাগার--এ সবই ব্যকিবিশেষ উত্তরাধিকার" 
সৃত্রে পেয়ে বসে। পূর্বপুরুষের সন্তান হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় উত্তরাধিকার-হতে 
সে যেষন একটি পান! ইন্্িয়ভৃবিত দেহ পার, এও তেষমি। তাই অনেক 
সযাজবিজ্ঞানী সংস্কৃতিকে সাযাজিক উত্তরাধিকার বলে বর্ণনা করেন। সযাছের 
আশ্রয় হতে বিচ্ছির হলে মান্বন সাধারণ চতুষ্পদ জীবের লমস্কানায় জীবই 
থেকে যায়। সংস্কৃতির সহিত তার যোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তা সহজেই 
প্রমাণ হয় একটি অনতিবিরল দৃষ্টান্ত হতে । মানবশিশুকে অনেক লঙয় 
' নেকড়েবাঘ হরণ ক'রে নিয়ে পালন ক'রে থাকে? গল্প শোনা যাক । এমন শিপ 
পরে উদ্ভার হলে দেখা বায় যে, বয়ন ছওয়! লত্ববেও লে চতুষ্পদ জীবের যতই 
'আচারব্যবার করে। তার কারণ, শৈশষে মানবসমাজ হতে বিচ্ছিন্ 
হওয়ার *সে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। ছুতরাং, সমাজব্যবন্ব 
ব্যক্তিবিশেমের বিকাশের জন্ত একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্ত্। সযাজের কল্যাণ- 
সাধন ব্যক্তিবিশেষের উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করে। কাজেই সমাঞ্জের জন্ট 
ব্যক্তিবিশেধ যে কল্যাণসাধন করে, তা আত্মত্যাগ নয়, ত1 নিছ্ধের কল্যাণসাধনেরই 
লমস্বানীয় | ব্যয় সছিত সমষ্টির এই ঘমিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে আমাদের সচটেতন 
ওয়া তাই বিশে দরুকার। এ বিষয়ে বিবেকাণন্দ বিশেষ অবহিত ছিলেন। 
সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বগ্কের ঘনিষ্ঠতা কত গভীর তা বুনাতে তিমি এই 
বলেছেন : 

“সমষ্টির জীবনে ব্যক্ির জীবন, সমহির ছুখে বাহির হুখ । সমষ্টি ছাড়িয়া বাইর 
অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি। 

(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৩) 

তাই তিনি বলেছেন সমাজ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে, এই বোধ ফুটিয়ে তুলে 
স্বার্থবোধ ছ্বারাই মাহুষকে স্বার্থত্যাগে অনুপ্রাণিত কর! ধায়। যেকান্ধ সমাজের 
কল্যাণকর, ত1 পরোক্ষভাবে ব্যক্ষিবিশেষের ও কল্যাণ আনে, এই চেতলা জাগলে, 
সামগ্রিকভাবে যা কল্যাপ আনে সেকাছে যোগ দিতেও যাঙ্ছগুম উৎসাহ পাবে! 
হুততরাং দেশের কল্যাণকর কার্ষে উৎসাহ ধিতে এই পথ ধরাই যুক্কিলঙ্গত। কারণ, 
তাতে সহজেই বেশী সাড়া পাওয়া যাবে | এই মুল সত্যটি তিনি এইভাবে 
বৃঝিয়েছেন £ 

প্থার্থ ই স্বার্ধত্যাগের প্রধান শিক্ষক | বাইর শ্বার্থরক্ষার জন সমহির কল্যাণের 


১৪৮ ছুই বলীধা 


দিকে প্রেখম দৃরিপাত, শবজাতির স্বার্খে নিজের স্বার্থ, স্বজাতির কল্যাণে নিজের 
কলযাশ। বছজনের সাত] তিগ্র অধিকাংশ কার্য কোনও যতে চলে না, আত্মরক্ষা 
পর্যন্তও অসন্থাব 1” 
(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪৯ ) 

তিনি এই সম্পর্কে আমাদের একটি পুদ্র বালী দিয়ে গেছেন। তা হল 
“ভারতের কল্যাণ আমার কঙ্গ্যাণ।” প্রতি ভারতবাসী যদি এই বাণীর মর্যার্থ 
হদরঙ্গয করে? তা হলে, মুখে স্বদেশপ্রেহিক না ছয়ে তার দেশের কল্যাপকর্ষে 
খ্বভাবতই আকুই হবে। আযাদের বর্তমান কাপে এই বাণীর ব্যাপক প্রচারের 
যথেষ্ট প্রয়োঙ্গন আাছে। আমর! বর্তমানে সামহ্রিকভাবে দেশোন্রয়নমূলক কাছে 
বিশেষরকম ব্যাপূত। একের পর একটি পঞ্চবাঠিক পরিকল্পনা বুচিত হচ্ছে এবং 
সফর দেশ ছুড়ে চার কাজ চলেছে । এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য সকল 
ভারতবযালীর সঙ্গোগিতা প্রয়োঞ্জন। তার অন্থকুল মনোভাব দেশের মাহষের 
মধ্যে গড়ে ভুলতে এব থেকে গর বাণী পাওয়া যাবে না। 

উপরের আলোচন। হতে এটি প্রধাণিত হবে যে বিবেকানন্দের মনে ভারত- 
বিদয়ক চিন্তা বেশ বিরাট অংশ জুড়ে বসেছিল। ভারতের দুঃখ, দৈন্ত ও দুর্দশা 
তার মনে গভীর পীড়া দিত। কোন পথে তার ছুর্শা মোচন হবে তা নিবিড় ভাবে 
চিন্ত! ক'রে তিনি কতকগুলি নির্দেশ দিরে গিয়েছিলেন। 


ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর 


পথে চলতে চলতে অনেক সময় মাহথব ছুই রাস্তার সংযোগন্থলে এসে পড়ে। 
তখন প্রশ্ন ওঠে, কোন পথটায় ষোড় ঘুরতে হবে। পথিকের ভাবী অভিজ্ঞতার 
স্ূপটি কেমন ছবে, তা নির্ভর করে কোন পথে সে মোড় নিল তার উপর। 

জাতির ইতিহাসেও এইরকম মোড় ফেরবার দ্রিন আলে। আমাদের জাতীয় 

স্কৃতির ইতিহাসে এইরকম মোড় ঘোরবার দিন এসেছিল উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে। প্রাচীন শিক্ষা! ও ইতিহের ভিদ্ধিতে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা 
সম্মুখীন হয়েছিল এক যোড় ঘোরবার সমন্তায়। কতকগুলি উ্রতিহালিক ঘটনার 
সংধোগে এযন একটি অভিনব পরিস্থিতি রচিত হয়েছিল যা ভারতীয় সংগ্কতির 
সামনে একটি সম্ভাব্য নুতন পথ খুলে দিয়েছিল। একটি ছিলযে পথেসে অভ্যন্ত 
সেই গতানুগতিক পথ। আর একটি ছিল সম্পূর্ণ নুতন পথ। এই অভিনব 
পথের সম্ভাবন। কি ভাবে খুলে গিয়েছিল তা! বুঝতে হলে সমসামরিক এতিছ্াসিক 
ঘটনাগলির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 

১৭৪৭ খুাবে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজ বাংল! মুবার শাসন- 
ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ে। বাংল! দ্ুবা তখন বাংলা, বহার ও উড়িবা! এই 
তিনটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। তারপর মীরকাসেমের পতনের পর ই ইণ্ডিয়! 
কোম্পানি এই সমগ্র সবার শাসনভার নিজ ভত্তে গ্রচণ করে। তখন ওয়ারেন 
হেস্টিংস প্রথম গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। এইকপে নান। এতিহাসিক 
খটনার চক্রে বণিকের মানদণ্ড হঠাৎ একদিন শালকের রাজদণ্ডে রূপান্তরিত ছল। 
ইংরেজ তখনো ভারতের অপ্রতিত্বন্দী রাজশক্তি হয়ে ওঠেনি। তবে লে অবস্থায় 
উদ্বীত হতে তার আর বেশীদিন লাগেনি । সে সময় একটিমাত্র রাজশক্তি তখনও 
ছিল হ1 ইংরেজের সহিত প্রতিদ্বন্িত1 করতে পারে | তা হল যারাঠা যাইগুলি। 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আরস্তেই তৃতীয় মারাঠ যুদ্ধের পর মে শক্তি চূর্ণ 
হয়ে গেল এবং রাজশক্তি হিসাবে ইংরেজ অপ্রতিতন্থী ছবার গৌরব অর্জন করল। 
ভারতের গগনে এক নূতন সার্বভৌম রাজশক্তির উদয় ঘটল | 

প্রেত হল, তার ফলে ভারতের সংস্কৃতি কোন পথ নেবে। অতীতের ইতিহাসে 
কত নূতন রাজশক্তির উদয় হয়েছে, আবার পতন হয়েছে; কিন্ত তার ফলে ছ্ভারতের 
আর্থনীতিক বা সামাজিক বিস্তাস বেশী রকম নাড়া পায়নি। মৌর্য লাম্রাজ্য 


১৪৫ ছুই মনীষী 


এসেছে, যৌর্ঘ পাস্রাঙজ্জের পতন হয়েছে! গুপ্ত সাত্রাজ্য প্রতিঠিত হয়েছে, গধ 
নাজাজ্যের পতন খটেছে | কিন্ধ ভারতের সংগ্কতি হার ফলে বিশ্ুমাত্র আন্দোলিত 
চয়ণি। বেদে প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রয ধর্ম তার নিগিই পথে একরকম চলে এসেছে। 
এফন কি বৌদ্ধ ধর্মের দীর্ঘ সহ্ঙ্র বৎসরব্যাপী প্রভাৰও তাকে সে পথ হতে বিচলিত 
করেদি। পরে নৃতন ধর্ম মিয়ে নূতন বিদেশী মানুষ এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। 
এককালে হা প্রাভাপশালী মুঘল সাত্রাজা দিলীর মসনদে প্রতিঠিত হয়েছে। 
তাতেও ভারতের সাংস্কথ্িক জীবন বেশী রকম নাড়1 খায়নি । হিন্দুর সঙ্গে 
মুসলমান এসে বাস করতে শুরু করেছে। ধের বিভিরার ভিত্তিতে তাদের 
সাংস্কৃতিক পার্থক্য কিছু দেখ! দিয়েছে, কিন্তু ভারতবাসী প্রধানত হিন্ুই রয়ে 
শিকেছে। সপ্তবত ভারতের সমাজ রাজশক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতাবে সংহুক্ত নয়। 
তার বাজশক্ির উতান-পতনের সঙ্গে সমাজবিষস্কাসের ফোনো পৰষিবর্তন 
ঘটে না। সমাজ ও সংদ্কতি তা হতে মুক্ত থেকে নিক্ষের পথেই চলে। 

এখন এই যে নুতন রাজশক্তির উদয় হল ত! কি ভারতের সংস্কৃতি ও সমাজকে 
প্রতাবাদিপ্ত করবে? উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ যখন একচ্ছত্র রাজ কিন্ধপে 
আবিভ'ত হল তখন প্রশ্ন উঠেছিল ভারতীয় সমাজ তাকে উপেক্ষা ক'রে প্রচলিত 
রীতিতেই চলবে কি? কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল যারুজন্ত ত1 চলবে না, এই 
রুকষ অহুমান করাই সঙ্গত ছিল। প্রেথমত, ইংরেজ শুধু অন্ত [বিদেশী রাজশক্তিদের 
যত এক নৃতন রাজ্শক্ি মাত্র ছিল না| তার! কর্ণনিষ্ট, উৎসাহী ও অধ্যবসায়ী 
তুলনায় ভারতীয় সমান প্রোচীনঃ জরাগ্রন্ত ও ভগ্রোন্য। দ্বিতীয়ত, তা বিভিন্ন 
ধর্মী | হিম্ুদের মধ্যে প্রচারিত উপাসনারীতির সঙ্গে তার ধর্মের বিশেষ পার্থক্য । 
তার] পিরাকার উপাসনার পক্ষপাতী । কিন্তু তা সত্বেও, এ বিষয় ইংরেজের প্রন্ডাব 
রেশা। তার নিজ্ঞধর্ষ প্রচার করত সোঙ্গান্থজি নয়, বিশেষ কৌশলে বুদ্ধি ও 
ঘুকির প্রক্ষোগে 1 ইংরেজ ধর্মযাজক এ বিষয় হাদক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ। কাজেই 
তার ফলপ্রশ্থ হবার সস্ভাবন! অত্যান্ত বেশী । তৃতীয়ত, ইংরেজ শুধু একটি বলবান 
রাজজশক্ধি নয়, তা এযন একটি নৃতন সংস্কতিয় বাহক যা আতনীতিক ক্ষেত্রে দারুণ 
বিপর্যয় আনবার ক্ষমতা রাখে। 

বিজ্ঞানসম্মত দৃহিতঙ্গিতে তার। অভ্যন্ত/ ফলে নৃতন প্রাকৃতিক তথ্যসন্ধানে 
তারা সফল হয়েছিল৷ দলেই ততখ্যর সাহায্যে প্রাকৃতিক শদ্কিকে আহ্মত্ত কারে 
কাছে লাগাকার কৌশল মাদবসমাজে তার! প্রথম অর্জন করেছে। ইংরেজ বালক 
ওঁয়াটন কফেতঙ্গির চাকলাকে ফুটন্ত জলের বাম্প নাড়িয়ে দিতে পারে দেখে আবিষায় 


ভারতের দেষদেবী আমার ঈশ্বর ১৪১ 


করেছিল যে উদ্তাপের কলে জল যখন বান্পে রূপান্তরিত হয়, তা আত্মবিস্তাবের জট 
অপরিষিত ক্ষমতার অধিকারী হক্ব। 

এই বিগ্যাকে প্রযুক্ত ক'রে পরে যখন তিনিই বড় হয়ে বাম্পচালিত 
ইঞজিন নির্সাগ করলেন তখন মানবের ইতিহাসে এক নুতন সমাক্গ- 
বিল্লবের সম্ভাবন] দেখা দিল। তার প্রভাব এল নুদূরবিস্তারী, ত1 আর্থনীতিক 
বিস্তাকে এমনভাবে পরিবতিত ক'রে দিল যে তাকে বিপ্লব বলা হয়ে খাকে। 
এই নুভন-আত্ত্ত প্রযুক্তিবিদ্তার বলে ইংরেজ তখন ঘস্ত্রতিত্তিক শিজে অগ্রনী। 
তাদের ছেশে অগ্বাবিংশ শতাব্দীর শেষেই এই শিকল্পবিপ্রব শুরু হয়ে গেছে। 
তার! এমন একটি নুতন শক্তির অধিকারী হয়ে দেখ] দিল? যার সমাজবিভাসের 
ওপর প্রভাব অবশ্যস্ভাবী। ম্ুতরাং এমন শক্ষির সহিত খনিঠত1 ভারতের 
জবাগ্রস্ত, শ্িষিত, সংস্কারবছ্ধ সমাজকে রীতিমত নাড়া দেবে, নিঃসশেহ | ফলে, 
ভারতের সংস্কৃতির নূতন পথে মোড় নেওয়া অবধারিত । 

ভারতের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তায় বিবেকানন্দ, ফলটি যে এইফপ হবে অনুমান 
করেছিলেন । তিণি "তাই বলেছিলেন যে রাজপক্কি হিসাবে ইংধেজের ভারতে 
আবির্ভাব একটি নুতন সন্ভবনার উ্জিতে পূর্ণ। পূর্বে যে সব জাতি এখানে 
এসেছিল তাদের লহিত ইংরেজের তুলন] করা ভুল তবে। কারণ ইংরেজ তাদের 
থেকে স্বতন্ত্র । তার প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রযুক্তিবিগার বলে নিয়ন্ত্রিত কয়ে 
তাদের শিজে নিয়োগ করেছে। ফলে? উৎপর পণ্য তারা এখানে লিষ্বে এসেছে 
সমুদ্রের পণ্যবাণিকা বেয়ে । কাঙ্জেই তারা এক ভিন মহাশক্তিয় আগার। 
তাদ্রে সংন্পর্শ ভারতের ইতিজাপকে নুতন পথে পরিচালিত করতে বাধ্য। 
বিবেকানন্দ তাই বলেছেন £ 

“সে ইংলগ্ডের ধ্বজজা! কলের চিমনি, বাছিনী পণ্যপোতি, যুদ্ধক্ষেত্র জগতের 
পণ্যবীধিকা। এবং সাস্্রাজ্জী স্বয়ং সুবর্ণাঙগী শ্রী। 

এই জন্তই পূর্বে বলিয়াছি এটি অতি কভিনব ব্যাপার ইংলপ্ডের ভারত" 
বিজ! এ নৃততন মহছাপক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নৃতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে 
এবং ন্তাহার পরিণাযে ভারতে কি পরিবর্তন প্রসারিত হইবে, তাছা 
ভারতেতিহাসের গতকাল হইতে অন্বমিত হইবার নঙে।” 

(বিবেকানন্দ, ব্তমান ভারত ) 

এই পন্সিষেশে ইংরেজ যখন আমাদের শালকের ভূমিকা গ্রহণ করল তখন 

কার খ্যাতি, প্রতিপত্ধি ও অর্যাদা শিখরদেশে উন্নীত । গার কতকগুলি কারণ 


১৫২ ্‌ সই মনীবী 


বর্তযাম ছিল। ক্ষান্রশক্তিতে উৎকর্ষ দেখিয়ে ইংরেজ জাতি বণক্ষেত্রে বিজয়গোৌর়ব 
অর্জন ক'রে কীতি স্থাপন করেছে | বাংলা শ্রুবা তাদের করতলগত। বক্ষিণে 
টিপুক্থপাতান নিত, উত্তরে 'অযোধ্যার নবাব-্পরিবার হৃতসর্বন্। প্রবল পরাক্রান্ত 
মারাঠ1-শক্ষিও তিনবার অন্ধাবুদ্ধে লিখ হয়ে পরাজয়ের কালিমা মেখে ভুলুষ্টিত। 
তাদের ঠৈজ্ঞানিক দরিতঙ্গি হতে লব্ধ প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্য ইংরেজের হাতে প্রকৃতির 
বিপুল শক্তিকে ধরে এনে দিয়েছে । তারা স্বদেশে নৃতন শিল্পবিপ্রব ঘটিয়েছে | 
তারা তাই আমবলে দৃধ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার গরিত। হুতরাং ভারতবাসী 
আবিষ্কার করল যে, কতকগুলি এতিহালিক ঘটন1-পরম্পরার ফলে যে জাতি 
আধাদের প্রশাসকের পদে অধিষ্ঠিত কল তার। বীর্যবান, জ্ঞানী এবং অমিত- 
শক্ষির অধিকারী । তাদের প্রতিষ্ঠা, তাদের শোর্ঘ, তাদের শকি ভিনদেশী 
শাসক হওয়] সত্বেও আযাদের শ্রদ্ধা! আকর্ষণ করেছিল। 

অপর পক্ষে, তুলনায় আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি তখন অধঃপাতের অতলে 
তলিয়ে গিয়েছিল | সযাজ্জধের নেতারা কোনো রকমে সমাজকে জীবিত রাখতে 
পারলেই যথেই হয়েছে, মনে করতেন । তাই তারা ঘোরতরনধপে রক্ষণশীল হয়ে 
পড়েছিলেন । যা উত্তরাধিকার-হৃত্রে পেয়েছি তা ভাল কি মন্দঃ তার অতীতে 
কার্ধকারিত। থাকলেও বরঙ্মানে প্রয়োগক্ষেত্র আছে কিনা, এ বিবয় তার! চিন্ত। 
করতেন না। তারা মনে করতেন কোন রকমে টিকে থাকাটাই যথেষ্ট। তাই 
মান! বিধিনিষেধের কৃত্রিম বেড়া স্ট্রি ক'রে জাতির জীবনকে তারা স্তিমিত 
ক'রে দিয়েছিলেন । হ্ুতরাং বাহিরের মাহষ সেদিনকার হিন্দুলযাজের অবস্থা 
দেখে যদি এ রকম সিদ্ধান্ত করে থাকে যে লংস্কত-সাহিত্য নানা বিধিনিষেধ 
ও তার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিতভের বিধি দিয়ে ভর1+ তা হলে তুব দোষ দেওয়া 
যায় লা। 

এদ্দিকে সমাজ জরাগ্রশ্ত হয়ে পড়ায় যাহষ তার মনের সভভীবতা হারিফে 
ফেলেছিল । স্বাধীন ভাবে চিত্তাশক্কির ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল। একই কারণে 
যাক্ছষের নীতিবোধ ভ্িষিত হয়ে পড়েছিল । ফলে এমন অনেক প্রথা ও রীতি 
প্রচলিত হয়েছিল যা অন্তায় ও অধর্কে উৎসাহ দিয়ে সযাঞ্জকে আরও হীনবল 
করে তোলে। জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকার ত্বরান্বিত করবার জন্তু সতীদাহপ্রথ! 
চারিদিকে ছড়িঘে পড়েছিল। তথাকথিত কৌলীক্কধ্ষ রক্ষার জন্ত বৃদ্ধের তরুণী 
বিবাহ এবং এক পুরুষের বহুবিবাহ হ্বীতিষত প্রচার লাভ করেছিল। পর্দাপ্রথা 
মারীয় জীধনকে ভীষণভাবে সংকুচিত করে দিয়েছিল । গৌরীদান-প্রথ। স্ত্রী শিক্ষাকে 


ভারতের ফেবদেষী আহার ঈশখবর ১৪৩ 


আদৌ অবকাশ দিত ন1। ফলে, আমরা একদিকে যেষন রক্ষণশীল, কুসংস্যারাবন্ধ, 
ত্বপিত সহাক্গব্যবন্থায় উত্লাহী হয়ে পড়েছিলাম, অপর দিকে ভেষন আমাদের 
চত্বিত্্র হতে সকল মহত্ব নির্বাসিত হয়েছিল। সেছিনকার ভারতীয় হিক্দুসমাছের 
যাহুষের মনের অবস্থার একটি হুচ্ষর হবি স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যের যধ্যে 
পাই। ত। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কর! যেতে পারে ঃ 

“এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্চোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপযানে স্ব 
নাই, দাসত্ব অরুচি নাই, হৃদয়ে শ্রীতি নাই, প্রাণে আলে। নাই; আছে প্রবল 
ঈর্ষা, হ্বজাতি বিদ্বেষ, আছে ছুর্বলের যেন তেন প্রকারে সর্ধনাশ সাধনে একান্ধ 
ইচ্ছা, আর বলবানের কুকুরবৎ পদলেহনে।” 

(বিবেকানন্দ, বওযান ভারত ) 

এহেন অবস্থায় এই ছই সংস্কৃতির যদি সংঘর্ষ হয় তাহলে সেটা দুর্বলের সঞিত 
বলবানের সংঘাতের সমস্থানীয হয়ে দাড়ায় | একটি সংস্কৃতি যৌবনদৃপ্ত, প্রগতি- 
শীল, আক্মবিশ্বাসে শ্প্রতিষঠিত। পরি জরাজীর্ণ) অবনতির নিয়তষ সাপানে 
নিপতিত এবং আগ্নবলে বিশ্বাসহীন। এই সংঘাতের ফলে আমর! কি একেবারে 
প্রাচীন সংস্কতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে নুতন সংস্কৃতির 
আখি-বিদ্রাস্তিকর কূপ দেখে তাকে লম্পূর্ণভ্ডাবে গ্রঙ্গ করব? এ প্রশ্নও অনেকের 
মনে মেদিন জেগেছিল। 

এই ছুই সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে যে আমাদের নিজম্ব লংস্কতির মৃতু 
অবধারিত সে বিষয় একাধিক উংরেজ মনীধীর মনে সন্দেহের অবকাশ ছিঙ্গ না। 
তাদের ধারণা, পশ্চিমের যে সংস্কৃতির ইংরেজ দিল বাহক এবং ধারক তুঙনাকস তার 
উৎকর্ষ এত বেশী যে একবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত পরিচয় ঘটলেই প্রান 
সংস্কৃতির চিহ্ন এদেশের মাসের মন থেকে লম্পর্ণ মুছ্ধে যাবে। তার জন্ত বিশেষ 
চেষ্টা ব ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, প্রশয়্োজন শুধু ইংরেজি শিক্ষার । এ বিনয় লর্ড 
মেকলের অভিমতখানি উদাহরপণস্বক্কপ উদ্ধৃত কর! যেতে পারে । তিনি দে সযয় 
ছিলেন ইষ্ট ইত্ডিরা কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী এবং তার উপদেশম'তই পাশ্চাত্য 
সাহিত্য-বিজ্ঞানশিক্ষণ সরকারের উৎসাহে এদেশে প্রথম প্রবর্তন কর! হয়েছিল। 
ভিনি গার পিতাকে লিখিত এক চিঠিতে এ বন্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন; 

“এই শিক্ষার ভিন্মুদের উপর প্রভাব বিশ্বয়কর | যেছিল্ু ইংরেজি শিক্ষালাভ 
করেছে লে অন্তরের সহিত নিজ ধর্মে বংযুক থাকতে পারে না। কেছু কে 
স্ববিধা আছে বলে তা পরিছার করে না, কিন্ত অনেকে নিজেদের সম্পূর্ণ শ্বৈতষাগী 
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বলে প্রচার করে এবং কফেছ কেহ পৃষ্টধর্ষ গ্রহণ করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
আমাদের শিক্ষাবিষ্নক নির্দেশ অনুসারে কাঙ্জ ছলে ত্রিশ বতমর পর বাংল! 
দেশের শিক্ষিত সমাজে আর একটিও পৌত্তলিক থাকবে না1। অথচ এটি সংঘটিত 
জবে ধর্ষাহারীকরণের চেইা ব্যতীত এবং ধর্ষবিষয়ক স্বাধীনতায় কিছুযাত হস্তক্ষেপ 
না ক'রে কেবলমাত্র জানের স্বাভাবিক প্রচারপথে চিন্তনের ফলে। এই সম্ভাবন! 
আমার অন্তরকে থুসীতে ভরে দিয়েছে।” 
(লাইফ এণ্ড লেটার্গ অব লর্ড মেকলে, ২য় খণ্ড, পূ ৪৬৪) 

এইতাবে এই ছুই সংস্কতির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে হিন্দুলযানে ধর্ম সন্বদ্ধে 
সালোক্উনটাই উনবিংশ শতার্খাতে সব থেকে বড় হয়ে উঠল । তার একটা কারণ 
ছিল | হিন্দুধর্ম বিকাশের পথে নান। অবস্থার অধ্যে খৃষ্টীয় প্রথয শতাব্দীতে যাকে 
পৌরাপিক হিন্দুধর্ম বলি সেই রূপটি গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল, 
ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্ত ডাকে একটি বিগ্রহন্ধপে কল্পনা ক'রে সেই 
বিগ্রছের লেবা-পৃঙ্গার ব্যবস্থা! ! তাকে হিন্দুরা বলে থাকে সাকার উপালনা। 
কিন্ত ইরাজের! তাকে পৌত্তঙিকতা বলেই গ্রহণ করল। খৃষ্টানদের, বিশেষ 
ক'রে প্রো্টেস্টান্ট শ্রেণীর ধষ্টানছের মধ্যে বিগ্রহপৃজার বিরুদ্ধে সংস্কার আছে। 
তাই খৃষ্টান যিশলারির] হিচ্দুধসকেই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্ত হিসাবে গ্রহণ 
করল। 

তার দ্বিতীষ্ষ কারণ হল, আমাদের নিজেদের মধ্যেই আত্মশ্লাধার অভাব- 
বোধ । আমর! তখন এযনভাবে অবনতির চরম অবস্থায় নেমে গিয়েছিলাম যে 
মিক্জেদের সংস্কৃতির উপরেই শ্রদ্ধা হারিয়েছিলাম | অপর পক্ষে যে নৃতন ধর্মযাজক- 
জন্প্রদাস্থ বিএ্রহপৃক্ধাকে নিন! করতে স্বর করঙগেন, তার! সেই ধর্ম প্রচার করেন 
ঘ] আমাদের বিজেত! ইংরেজ ভাতির ধর্ষ। তাদের শৌর্য, তাদের প্রযুক্তিবিদ্ভা- 
ভিত্তিক নৃতন শক্তিতে অধিকার, তাদের প্রতিষ্ঠা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না ক'রে 
পারল না। কাজেই নিজেদের নিক্কষ্ট বিষেচলা ক'রে তার! যার নিদ্থা করে 
তাকে আখাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে আমাদের সংকোচ 
বোধ হল। 

এই দ্বই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে এই ছুই সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে 
আহাদের দেশে বর্ষের ক্ষেতে বিপু্গ আন্দোলনের হুত্রপাত হয়েছিল । পৌল্াণিক 
হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতার সামিল কিনা, সাকার পৃদ্ধ। উৎকষ্ট না নিরাকার পুজা 
উৎক&, এই প্রশ্নটি দেশে যাহুষের মনে খুব বড় ক'রে দেখ! দিয়েছিল। একদিকে, 
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ইংরেজ ধর্ষধাজক-সক্প্রদায় হিশ্ুধর্কে পৌত্তলিকতা-দোবছ্ই ঘোষণা! করে 
হিন্দুদের ধষ্টধর্ষে ধর্মান্তরিত করবার চেষ্ট1! করতে লাগলেন । অপর দিকে, ইংরেজি 
শিক্ষান্ন প্রচারের ফলেও নবীন হিশ্দুুবকদ্দের মনে হিন্দুধর্ম বিক্কত, নিকট ও 
কুসংস্কারপূর্ণ বলে প্রতিভাত ছল। ১৮১৬ ধৃষ্টাবে কলিকাতায় ইংরেজি শিক্ষা 
প্রচারের জন্ত হিন্দুকলেন্গ প্রতিতিত হয়েছিল। পেধানে হারা পড়তে সুরু 
করলেন ভাদের মধ্যে যার! তুলনায় যেধাবা তারাই এইভাবে হিন্দৃধর্নের প্রতি 
বীতরাগ হয়ে পড়লেন। এমন কি অনেকে ধৃষই্টধযও গ্রহণ করলেন। এই সময় 
ডেরোজিয়ো নাষে এক ইঙ্গ-ভারতীয় তরুণ অধ্যাপক হিন্দুকলেজ্জের ছাদের 
বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়েন। তার আদর্শে অনুপ্রাশিত হয়ে অনেকে 
কুসংস্কারযুক্ত হবার ভন্ক মগ্ধ সেবন ও গোমাংস ভক্ষণ করতে শুরু করলেন। 
অনেকে ধর্ম ত্যাগ করলেন। কুষ্খমোহন বঙ্য্যোপাধ্যাত় ও মাইকেল যধুহদন 
দণ্ডের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে উভয়েই ঘৃষ্টধর্ষ 
গ্রহণ করেছিলেন। 

প্রথমে, ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ 
করতে চান নি বা অন্তে করে তাও বরদাস্ত করেনশি। তারা এখানে 
এলেছিলেন ব্যবসায় করতে ঘটনাচক্রে শাসনভার যখন আরোপিত হল তখনও 
সেটাই বয়ে গেল তাদের প্রধান লক্ষ্য | এদেশী ধর্ষ বা সমাজ ভাল কি মন্দ তার 
সঙ্গে তাদের স্বার্থ বিশেষ জড়িত নয়। অপর পক্ষে, বিদেশী প্রভুজাতি হয়ে ধর্মে 
হস্তক্ষেপ করলে ভারতীয়দের মধ্যে নানা প্রতিকূল আন্দোলন দান! বেঁধে উঠতে 
পারে। কাঙ্জেই ভার নিজের! যেষন ধর্ম নিয়ে কোনো আালোচনা করতে 
চাইতেন লা, তেষন এও চাইতেন নাযে মুরোপীয় ধর্ষধাজকগণ এখানে এসে 
শ্রীচারকার্ধ চালান তার! প্রথম দিকেও তা নিষেধই কারে দিয়েছিলেন! 
সেইজন্কই কেরি ও যার্শয্যান তাদের ঘুইটধম-প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করতে বাধা 
হয়েছিলেন ইংরেজের এক্িয়ারের বহিষ্ভূত-স্কান শ্রীরামপুরে । একই কারণে 
ইংরেজি শিক্ষার প্রচারেও প্রথমদিকে ইংরেজ সরকার উৎসাহিত বোধ করেননি। 
ভার দেশীয় শিক্ষাপ্রণালীকেকই উৎসাহ দিতে চেয়েছিলেন । লেইজন্ত কলিকাতার 
মান্াসা ও কাখীতে সংস্কৃত যহাবিস্কালয়ের শৃগ্রি | কলিকাতায় যে ছিন্ুকলেজ 
ক্বাপিত হয়েছিল ত1 হিন্ুদেরই উৎসাহে এবং কয়েফজন বেসরকারী ইংরেজের 
প্ররোচনায় । 

পরে অবশ্ট ইংরেজ সরকায়ের নীতি পরিবর্তিত হয়েছিল । ১৮৩৬ খৃষ্টান 
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মেকলের প্ুপারিশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইংরেজি সাহিত্য-শিক্ষা প্রচার করবার 
পাযিত্ব সরকার গ্রহণ করেন । যেকলের ধারণা ছিল যে হিচ্ছুধর্ম একেবারেই 
অস্ভঃলার-হীন। হুতরাং ইংরেজি সাহিত্যের সহিত পরিচয় ঘটলে হিন্দুর ধর্ম 
ধূলিলাৎ ছয়ে যাবে। তার এই বিশ্বাসের পরিচক়। ভার পিতাকে লিখিত তার 
চিঠির যে অংশ উদ্ধার করা হয়েছে, তা দেবে। 

ঠিক এই গত্রেই এদেশের রঙ্গমঞ্জে একটি তৃতীরপক্ষের আবির্ভাব ঘটেছিল। 
তাও পাশ্চাত্য সংগ্কতির সহিত সংঘর্ষের ফলে । ইংরেজি শিক্ষা ভাল রকম প্রচলিত 
কষা পূর্বেও এদেশে কেহ কেহ ইংরেজি শিক্ষায় নিজ নিজ চেষ্টাত়্ ব্যুৎপত্তি লাভ 
করেছিলেন । রামকমল সেন তার ইংরেজি-বাংল। অভিধানের ভূষিকায় লিখেছেন 
যে, ১৭৭৪ খুষ্টান্দে আমাদের দেশে সুপ্রীম কোর্ট স্কাপিত হবার পর থেকে ইংরেজি 
ভাষা শিক্ষার একটা আবশ্যকতা! দেখা যায়। এইসময় হারা ইংরেজি ভাষায় 
বিশেষ বৃাৎপত্ধি লাভ করেন তাদের মধ্যে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর 
আঞগ্ঠতম | দ্বারকাণাথ ব্যবসান্ধ ও বাণিজ্যে বেশী অন্থরাগী ছিলেন এবং ফলে 
দেশের অন্ততষ প্রধান বিভ্তবান ব্যক্তির মর্যাদায় আঁধষ্িত হয়েছিলেন। 
ঘায়মোহনের যতিগতি ভিন্ন ধরণের ছিল । তার শিক্ষা ও পাগ্ডিত্য ছিল যেমন 
গভীর, তেমন ব্যাপক । শুধু ইংরেজি নয়, সংস্কৃত ও ফার্সী সাহিত্যেও তার প্রগাঢ় 
অধিকার ছিল। তিনি ইংরেজের সম্পর্কে এসে পৌরাণিক হিন্দুধর্শের প্রতি 
বীতশ্রন্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু ত| বলে খ্ৃষ্ধর্ম গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন নি। 
তিনি প্রাচীন উপনিষদ ও বেদে একেশ্বরবাদের অন্তিত্বের আবিষ্কার করেছিলেন 
এবং সেই কারণে বার! অহুন্ধপ ভাবে মাকার উপাসনার শ্রদ্ধা হারিয়েছেন তাদের 
তৃপ্তির জন্ত 'আত্বীয় সঙ" নাম দিয়ে ১৮১৮ থৃষ্টান্দে এক ধর্মমত স্থাপন করেন। 
১৮২৮ খৃষ্টান তাই পরিণতি লাভ ক'রে ব্রাঙ্মলযাজন্ধপে প্রতিষ্ঠিত হয় । 

এই ব্রাহ্মদমাজের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন মঞ্যি দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর | তিনি ছিলে 
দ্বারকানাথের জ্যেঠ পুত্র । দ্বারকানাধ রাষযোছন থেকে প্রায় বাইশ বছরের ছোট 
ছিলেন, কিন্ত তা সত্বেও উভয়ের যধ্যে গভীর ঘনিষ্উত। ছিল। রামযষোহন যখন 
কলিকাতায় ইংরেজি শিক্ষণ প্রচারের ভন্ত একটি বিদ্যালয় স্কাপন করেন, দেবেন্দ্রনাথ 
তাতে ভি হন। এই ঘনিষ্টতার কলে তিনি রামমোহনের আদর্শের স্বারা বিশেষ 
প্রভাবাদ্বিত হন। হুতরাং তিনি যে রামযোহন-স্থাপিত ব্রাঙ্মসমাজের নেতৃত্বের পদে 
অধিষ্ঠিত হবেন তাতে আম্র্য হবার কিছু নেই। ১৮৪৩ খৃষ্টাবে দেবেন্দ্রনাথ 
শ্রাক্ষলমান্ধে দীক্ষা ব্যবন্থ। প্রবর্তন করেন এবং স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করেন) ওই 


ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর ১৪৭ 


সময় হতেই ব্রাহ্ষমযাজ একটি সতত ধর্মের রূপ নেয়, ধর! যেতে পারে । 

দেবেন্দ্রনাথ সাকার উপাসনার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন | সেই বিয়োধের 
প্রেরণা ছিল কিন্তু ঈশ্ববের প্রতি মুগতীর তক্তি। ঈশ্বর অশেষ শক্তির আধার, 
তিনি বিশ্ববানবের পিতা-স্বর্নপঃ ভার নিজস্ব কোন ও স্থূল দ্ধপ নেই--এই মোটামুটি 
তার ধর্ষমতের মূল উপাদান। যিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, হবার প্রকট ন্ধূপ নেই, তাকে 
ৃগ্নয় নৃত্তিতে রূপ দেওয়া তার সংস্কারে অত্যন্ত বাধত। তাই তিনি সাকার 
উপাসনা কোনো মতেই অঙস্থমোদন করতে পারতেন ন1। প্রথম জীবনে অবস্থা 
রাময়োহনের মত ভার উপনিষদের শিক্ষায় বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ঠিক বলতে দশ 
উপনিমদের প্রথম বাক্য 'ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' তার মূল 
প্রেরণার উতৎন ছিল। পরে যখন তিনি উপমিমদের বাণীয় মর্মার্থ ভাল রকম 
হাদয়ঙম করলেন, তিনি উপনিষদের উপরও বীতরাগ হছলেন। উপনিধদের সর্ব- 
ব্রঙ্গবাদকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। সেও কিন্ত সেই একই কারখে-- 
ঈশ্বরের প্রতি অত্যধিক ভক্তি ছেতু। যিনি ঈশ্বর যিনি লব থেকে পবিক্র, 
পেবেজ্জনাথের ধারণায় তিনি তার ষ্ঠ জীব, মাহৃম হতে পৃথক । যাহুষ পাপ কয়ে, 
মান্থধ অপনিত্র+ কাজেই মানুষ কখনও ঈশ্বরের অঙ্গ বা অংশ হতে পারে না। অথচ 
উপনিমদের মূল শিক্ষা চল, ব্রদ্ধ সর্বব্যাপী, ধিশ্বের সকল বস্ত, বিশ্বের সকল জীব: 
“বশ্বের সব কিছু জড়িয়ে, সব কিছু নিয়ে ডার অবস্থিতি। অধ্বৈতবা” শিক্ষা দেয় 
'তৎ ত্বমসি' | যিনি ত্রক্ষ, তুমিও তিনি | দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরভক্তি এই বাণীকে 
গ্রহণ করতে পারল না। ন1 পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনা, না 'উপনিলদের 
অদ্বৈতবাদ, কোনটিই তার সমর্থন পেল না। 

একদিক হতে দেখতে গেলে তার ধর্মমত অনেকট| থষ্টানদের একেশ্বরবাদের 
লমন্থানীয়। উভয়েই এমন এক ঈশ্বরে আস্কাভাজন যিনি তার লষটি হতে পৃথক | 
উভরেই সাকার উপাসনার ঘোরতর বিরোধী এবং হিন্দুর পৌরাণিক পুক্সা- 
পদ্ধতিকে পৌত্তলিকতার সষস্থানীয় মনে করেন। তা সত্বেও দেবেস্ুনাথ খৃষ্ট- 
ধর্মের বিরোধী হয়ে পড়লেন। মনে হয় তার কারণ হল্গ' তিনি অত্যন্ত কঠোর 
ভাবে প্রতীক-পৃজার বিরোধী ছিলেন বলে। খ্রষ্টানরা নিরাকার উপালক হলেও 
আচয়ণে একেবারে অবিষিশ্র নিরাকারবাদী ছিলেন না। হারা ক্যাধলিক ভার! 
ত ধৃষ্টের মুর্তিকে গির্ভায় প্রতিষ্ঠা করেই পূজা করেন। তাদের এই উপাসদা* 
পদ্ধতিকে “ঘ্যাস্‌” বলে । তা অনেকটা আমাদের মন্িরে বিগ্রহ্পূজার মত বীর 
প্রোটেস্ট্যাপ্ট ভার অবশ্ত তার বিরোধী । কিন্ত তারাও থুষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে 


১৪৮ ছুই যনীবী 


গ্রহণ করেল তাত অবতার হওয়ারই মতন । 

ধিনি ঈশ্বর তিনি কোনে! অর্তযরূাপ ধারণ করবেন, এ ধারণাও দেবেজ্রনাথের 
জাতে পীড়াফায়ক হত । অআবতারবাদও ত এক ধরণের সাকার উপালনা। সেই 
কারণে ধু্টধর্মকেও তিমি ব্রাঙ্গবর্ষের পরিপন্থীকপে দেখেছিলেন । মুতরাং তিনি 
অবিমিশ্র নিরাকারবাদী ছিলেন। 

চেবেশ্রনাথের পৌরাপিক হিশুধর্সের প্রতি বিরাগ সর্বজনবিদিত । তার 
উপনিধদের পর্বেশরবাদের প্রতিও পরবর্তী জীবনে যে বিরাগ এসেছিল তার কারণ 
ঠার আপ্রঙ্জীবনী হতে উদ্ধৃত নীছের উক্তি হতে পাওয়া যায় £ 

স্টশয়ের সঙ্গে উপান্ত উপাসকের সম্পর্ক, এইটিই ব্রাঙ্ষধর্মের প্রাণ । যখন 
শংকয়াতার্ষের শশারারিক মাংস বেদাস্ত-দর্শনে ইছার বিপরীত িদ্ধান্ত 
গেখিলাষ তখন আর তাঙছাতে আমাদের আঙ্ক) রছিল ন1 আমাদের ধর পোবণের 
জর তাধ| গ্র্থণ করিতে পাবিলাম না| মনে করিষ্বাছিলাম যে বেদাস্ত-দর্শনকে 
ছাড়িয়া কেরল উপনিবদকে গ্রহণ করিলে ব্রাঙ্গধর্মের পোমকতা পাইব ১ এইজন্য 
সকঙগ পরিত্যাগ কবিতা কেবল সেই সমন্্র উপনিষদের উপরেই একাম্ত নির্ভর 
করিছাছিলাম। কিন্তু যখন উপনিষদে দেখিলাম “সোইহমশ্রি', তিনিই আমি, 
গন্মসি, তিনিই তুহি। তখন আবার সেই উপনিলদের উপরেও নিরাশ হইয়া 
প্ডিকাম |” 

(যহুধির আত্মজীবনী, পূ ১২৩-২৪) 
তিনি যে ঈশ্বরের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা ও ভক্কি হেতু থুষ্টবর্মকেও সমর্থন 
করত্তে পারেন নি তার সমর্থনও তার নিজ্জের বচনে পাই। ঈশ্বর মানুষের দেছে 
অব হয়েছেন বিশ্বাসে তাকে ভক্তিত্রন্ধা করাও তার মতে সাকার উপামনার 
সমস্থানীস্ব | সেই কারণেই যীশুধুষ্ট যে পুত্রন্ধপী ঈশ্বর, খৃষ্টানদের এই তত্ব তিনি 
গ্র্থণ করতে পারেন শি। কেশব লেনের নেতৃত্বে যখন একদল প্রগতিশীল ব্রাঙ্গ 
“আছি হা সমান হতে বিচ্ছিত্র হয়ে “তারতবধীয় ব্রাহ্ম সমাজ' স্থাপন করেন, সেই 
উপলক্ষে ভার উদ্বোধন সম্ভায় মহধি একটি বক্তৃতায় এবিষয় উল্লেখ করেন। তা! 
ইতে প্রাসঙ্গিক 'ংশটি নীচে উদ্ধৃত হল: 

“আমরা কত প্রকারের অবতার অতিক্রম করিয়া ১১ই যাধে ব্রাঙ্গধর্স প্রতি 
করিয়াহি। অতএব আযরা কোন প্রকার অবতারের নাম-গন্ধও সহ করিতে 
পারি 771 জবতাহেকী কমে কষে ভুদক্-মন লকলি কাড়িক়া লয়। অতএব 
গাবধান হইতে হইবে খচিত রন্ঘমন্ষিয়ের মধ্যে কোন পুত্ভলিক1 আক্রমণ করিতে 


তারতের দেষদেবী আমার ঈখর ১৪৯ 


পাবে নাই, তথাপি তাহার বাহিরে খৃ্-বিভীবিক! সকলকে তয় প্রদর্শন করিতেছে+ 
কত ব্া্ম এখানে আসিতে পারিত, যদ্দি ধুষ্-বিভীবিক1 ন! থাকিত।” 
(তারতবর্ধীয় ব্রক্ষমন্ধির স্বপন উপলক্ষ্যে মহৃধির ভাষণ ) 
গুতরাং উনবিংশ শতাববীর ধর্ম-সম্পাকিত আন্দোলনে তিনটি বিভিন্র পক্ষ 
জড়িত হয়ে পড়েছিল। একদিকে ছিল প্রাচীন হিম্দুসমাজ তাদের সাকার 
উপাসন! নিয়ে। অন্ত দিকে ছিল খুষ্টান-সম্প্রদার়, যার! পৌরাণিক বিগ্রহপৃজাকে 
পৌস্তলিকতা! বলে দ্বণ! করত । আর তৃতীয় দল হুল নৃতন ত্রাঙ্মদমাছ যা ধীরে খীয়ে 
এক নৃতন ধর্মসন্প্রফায়ে পরিণত হতে চলেছিল । তার সহিত খৃষ্টান ধর্মের আংশিক 
মতানৈক্য থাকলেও হিন্দুর সাকার উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে উভয়েই এক দিকে । 
দবতরাং এই আলোড়নের বিষয়বস্তু হল একটি বিতর্ক। তাথে প্রশ্ন তোলে তা 
হুল, একেশ্বরবাদ-ভিত্তিক নিরাকার উপাধন! হিন্দুর সাকার উপাসনার পরিবর্তে 
গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। সে যুগে শিক্ষিত হিন্দুর মনে এই প্রশ্নটি খুব বড় ক'রে 
জেগেছিল। এবং তার একান্ত যনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। যেহশ্বন্দ তার মনে 
এই ভ্রান্তির স্ষ্টি করেছিল তার একটি সুন্দর চিত্র রামমোছন-রচিত একটি 
কবিতায় পাই। তার অংশ নীচে উদ্ধৃত হল £ 
মন একি ভ্রান্তি তোমার 
আবাহন বিসর্জন বল কর কার ॥ 
যে বিভূ সর্বত্র থাকে ইহাগচ্ছ বল তাকে 
তুমি কেবা, আন কাকে, একি চমৎকার । 
অনস্ত জগদাধারেঃ আসন প্রদান করে 
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, একি অবিচার 
একি দেখি অসম্ভব বিবিধ নৈবেন্ত সব 
তারে দিয়া কর স্ব এবিশ্ব ধাহার। 
শিক্ষিত হিম্ছুর মনে এই যে বিশ্রান্তি তা ভারতের সমাজকে অত্যন্ত বিশ্ষুনধ 
করেছিল। যে সমস্তা উঠেছিদ তার সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত 
জাতির ধারা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাদের প্রধানত এই ধর্মসন্স্বীঘ় বাদাশ্রবাদে 
জড়িত হয়ে পড়তে হুয়েছিল। বান্তবিক বলতে কি? উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
এই বর্মসমক্তা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে সে যুগের হারা 
মনীধী ভাদের দৃষ্টি প্রধানত এই বিষয়েই নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ফলে, 
তাদের শঙ্তি সামর্থ্য বিভিন্র গঠনযুলক কার্যে পরিচালিত হতে পরে নি। 


ইভ ই ষনীবী 


মানলিক সংক্ষোভের বেদনা ত ছিলই, উপরস্ধ তাদের বিস্তাবৃদ্ধি ও কর্মশক্তি যে 
গঠনবূলক কাজে নিযুক্ত হতে পারে নি, সেটিও দেশের অতিরিক্ত তুর্ভাগ্য। 
যে সব দিকপাল লে পময় এই ধর্বিধয়ক আন্দোলনে প্রায় সামগ্রিক ভাবে 
জড়িত ছয়ে পড়েছিলেন তাদের যধ্যে মছধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্রদ্ধানদ্ব 
কেশবচন্ত্র দেন, শিবনাথ শাস্থী প্রভৃতির নায় উল্লেখযোগ্য । একমাত্র ঈশ্বরচন্্র 
বিগ্কামাগর ব্যতীত অন্ত মনীষী! প্রায় অল্পবিদ্তর সকলেই এ বিষয় জড়িত হয়ে 
পড়েছিলেন । 

পুতরাং দেশের শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে মানসিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ক'রে একটি 
শাহর পরিবেশ ল্হির জন্কা এট ধর্মসমক্কার একটি সস্ভোষজনক মীমাংসার প্রয়োজন 
তয়েছিল। হিশ্টু সেদিন বিশ্রান্থ, সে তার ধর্মের ওপর শ্রদ্ধা হারাতে বসেছে। 
কাজেই নিকের সংস্কৃতির উপরও তার আস্বা হারাতে বসেছিল। যেজ্াতি 
আগ্রবিশ্বাস হারাতে বলেছেঃ নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারছে না, তার থাকে কি? 
কাঞ্জেই এই সাকার উপালন1 বনাষ নিরাকার উপাসনার বিতর্কের একটি সস্তোষ- 
নক মীমাংসার সেদিন বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল । 

এই প্রশ্নের মমাধান কিন্তু দেধিন শিক্ষেত সমাজে কেউ দিতে পারেন নি। 
খিনি সমাধান ক'রে দিয্নেছিলেন তিনি হলেন এক অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্রাহ্মণ । 
অশিক্ষিত হয়েও অপরিসাম ধীশক্তি ও অন্ত“টির অধিকারী হয়ে এই উপাসন। পদ্গতি- 
ংক্রাস্ত সমন্তাটির তিনিই সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে বিতর্কের উপর যবনিক1 টেনে 
দিয়েছিলেন । তাকে আমরা পরে রাষককক। পরমহংস নাম দিয়ে শ্রদ্ধা ভানিয়েছি। 
কিন্ত শুধু বানী পেলে ত হল লা, তার উপযুক্ত প্রচার চাই। তা না হলে 
জনলাধারণের কান্ধে তা পৌছাবে কি ক'বে। আমাদের পরম সৌভাগ্য সেদিন 
এক শিক্ষিত প্রতিভাবান তরুপ বাঙালী তার ভাব্যকারের পদের অধিকারী 
হয়েছিলেন । ইংরেজি-শিক্ষিত হয়েও, বৈজ্ঞানিক নৃষ্টিভজির সহিত পরিচিত হয়েও 
এই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণঠাকুরের মধ্যে তিনি এমন নিধির সন্ধান পেয়েছিলেন যে, তাকে 
গুরুত্ব বরণ করতে দ্বিধা বোধ করেননি | পরবতী জীবনে তারই আশীর্বাদকে 
পাখেত করে তিনি মাকিল দেশে গিয়ে ভার গুরুর বাণীর মর্ষকথ শুনিয়ে বিশ্ববালীর 
বদয় জয় করেছিলেন । সে যর্মকথ! এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে মানসিক বেদন! 
হতে তার মনকে পরিত্রাণ ক'রে শিক্ষিত বাঙালীকে তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে 
দিদ্ধেছিল। তার ধর্মকে সে নুতন ক'রে শ্রদ্ধা করতে শিখিক্েছিল এবং ধর্মবিবয়ক ' 
বিতর্কে মনকে ভারাক্কান্ত না ক'রে অন্ত কার্ষে আত্মনিয়োগ করবার শুযোগ / 
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পেয়েছিল । সম্ভবত তার ফলেই পরবর্তীকালে দেখি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ 
দেশাস্ববোধ ও স্বাধীশতা-আন্বোলনের কাজে বেশী পরিমাণে আক হয়েছিলেন । 
যোগ্য গুরুর সেই যোগ্য শিষ্য হলেন স্বামী বিবেকানক্ধ | মনে হয়, হিন্দু জাতিকে 
ধর্ষসম্পকিত বিতর্ক হতে মুক্কি দিয়ে, নিজ্জ ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর নূতন কয়ে 
শ্রন্ধাবিষ্ট করাই বিবেকানক্ষের অন্ততয শ্রেষ্ঠ কীতি। 

এই ধর্মসম্পকিত সমল্কার সমাধান যে পথে হয়েছিল তার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস- 
খানি বিবৃত করবার পূর্বে কতকগুলি প্রাথষিক কথা বলবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
(তা বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করবে। 
পর্মবোধ মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি। তার ভিডি হল অন্ত জীবের সহিত 
তুলনায় মাহযের জীবনের বিশেষ পরিবেশ | অন্ত জীবের ধর্ম বোধ নেই, কারণ 
তাদের বুদ্ধিশক্তি মাহুবের মত প্রথর নয়। তারা প্রধানত বৃত্তিটালিত হয়ে 
জীবনযাত্র। নির্বাহ করে। অতীতের স্মৃতি তাদের বিশেষ নেই, ভবিষ্যত সন্বস্কেও 
তাঁদের বিশেষ ভাবনা নেই | তারা একটি শীমাবন্ধ ক্ষেত্রে বর্তমানকে ঘিরেই 
জীবনধারণ করে। 

মানুষের অবস্থ। কিন্ত স্বতন্ত্র। সে ঠিক বৃত্তিচালিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করে ন1। সে জীবনে যে বিভিন্ন সমন্তার সম্মুখীন হয় তার বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে 
সমাধান করে । নে সাধারণ জীব হতে অনেকখানি বেশী জানে, অনেক বেশী 
বোঝে । তার মনে নানা প্রশ্রের উদয় হয় যার সঠিক উত্তর সেপায়না। এইযে 
মাহ্‌ষ জন্মগ্রহণ করে, লে কোথা হতে আসে মে জানে না। মৃত্যুর গভীয় রহ 
সে ভেদ করতে পারে না। জীবনের আদি রহস্টে-ভরা, জীবনের অস্তও রহ্ষ্টাবৃত। 
মাঝখানে খালি একটুখানি আলোর জগত । তাই নিয়ে জীবন। সে জীবন 
স্বাপিত হয়েছে নান প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে। অন্ত জীবজস্তর প্রতিকূলত! 
আছে, প্ররুতির প্রতিকূলতা আছে। ঝড়ের তাণগুব, বিছ্যুতের দ্াহিকাশকি, 
ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার সহিত সে পরিচিত। এই পরিবেশের মধ্যে সে অবলঙখন 
খোজে, সহায় খোজে । বিপদ ছতে রক্ষার জন্তঃ বিশেষ অভিলাষ পূরণের জন্ত 
সে অন্ত বৃহত্তর শক্তির সহায়তা কামন! করে । এই 'অবলগ্ষনের আকুতিই হল ধর্ম- 
বোধের ভিত্তি। সমস্্াটা ততখানি জ্ঞানের নয়, যতখানি হদয়যৃত্তির । শান্ির 
জন্ত, নির্ভরের জন্তু, মনোবল সঞ্চয়ের জন্ত তার বেশী প্রয়োজন। 

এইভাবে আদিম যুগে মাহব, একদিন যে অজ্ঞাত শক্তি তাকে পৃথিবীর বক্ষে 
একাম্ধ অসহায় অবস্থায় স্থাপন করেছিল, তাকে প্রার্থনা! জানিয়েছিল। তখন বর্সের 
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রচনা করে। পিতা! হতে গোষ্ঠীপতি সযুদ্ধঃ গোষঠীপতি হতে ঈশ্বর না জানি 
আরও কত বেশীগুণ উশ্বর্যবান। তাই ঈশ্বরের বালস্কান নিদিষ্ট হয় মাহবের 
ৃশ্ষসী ধরিত্রী-মাতার সমতল বক্ষে নয়, তা নির্দিষ্ট হয় দূরছ্র্গ্য স্থানে পাহাড়ের 
শিখরদেশে। গ্রীক দেবদেবীর বাসস্থান কলিত হয়েছিল পারনেসাস গিরি” 
শিখরে । পরবত্তা কালে মানুষের কজন! আরও শক্তিশালী ছলে ঈশ্বরের বাসস্কান 
নির্দিই হয়েছিল আরও ছুরবিগম্য স্বানে, হর্ড্যভূমিতে নয়, উর্ধ আকাশে অবস্থিত 
খ্বর্গে। মানুষ তখন স্াকে প্রশস্তি নিবেদন করেছিল “আওয়ার ফাদার দ্যাট" 
আর্ট ইন হেন? বলে। 

এই ভাবেই একেশ্বরবাদ তার পূর্ণ ব্বপটি গ্রহণ করেছিল। ্বৃতরাং বিশ্লেষণ 
করলে ছুটি জিনিধ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রথম, একেস্বরবাদে ঈশ্বরের সহিত ভক্তের 
সন্বদ্বট| ব্যক্তিগত, েষন পিতার সহিত বা ত্রাষ্্রপতির সহিত সম্পর্ক। এখানে 
ধরে নেওয়া হয় যে 9শরও ব্যক্তিত্ব"বিশিষ্ট সন্ত, ভকুও ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট সম্ভা। 
ঈশ্বর প্রভূত শকির 'আধার। ভক একান্ত অসহায় ও ভার উপর নির্ভরশীল । 
ভক তার কাছে বিপদে রক্ষা চাষ আকাঙ্ষাপূরণে সহায়ত! চায়, আবার অহৈতুকী 
ভক্তি-হেতু কেবল শ্রদ্ধানিবেদনেই তৃপ্তি পায়। 

দ্বিতীয় বিষয় যা লক্ষ্য করবার তা হুল তক্ত ও ঈশ্বর--এরা ছুটি বিভিন্ন তত্ব, 
তার! ছুটি পুথক সত্ধ।। হুতরাং একেস্বরবাদ ঠিক একবাদ নয়, তা ছ্ৈতবাদ। 
তা ছুটি বিভিপ্র ধরণের সম্ভার অপ্িত্ব স্বীকার করে। প্রক্কত একবাদ বলে বিশ্বে 
কেবঙ্গ একটিমান্ব সত্তা বিরাজমান, আর কোনে! সত্তা নেই। একেশ্বরবাদ তা 
বলে না, তা বলে বিশ্বে ছুটি পৃথক শ্রেণীর সত্তা আছে। একটি হলেন অষ্টারূপী 
ঈশ্বর এবং অপরটি হল তার সই জগত। তারা অঙ্গাজ্গিতাবে জড়িত নয়, তারা 
পরস্পর হতে পথক। ক্ুতরাং একেশ্বরবাদ প্রক্কৃত পক্ষে দ্বৈতবাদী । 

সেই কারণেই একেশ্বরবাদ বৈজ্ঞানিক যুক্তির সম্মুখে ভাল রকম নিঞ্জেকে 
আগ্বরক্ষা করতে পারে না। যাহুধের বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত 
জগ্রসর হতে থাকে, ততই সে দেখেযে, একেশ্বরবাদের এই দ্বৈতবাদকে সমর্থন 
কর! শক্ত । সে দেখে নকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সকল যুক্তি ইঙ্গিত করে যে 
সমগ্র বিশ্ব একটি মাত মহাশক্কির লীলাভূমি । লেই যহাশক্কি বহু-বিশ্লিষ্। 
বিচি, বিভিন্ত বন্তর যধ্যে প্রচ্ছত্র থেকে ক্রিয়া করা । সেই মহাশক্কির কর্মপন্ধতি, 
ঠিক মাহবের কর্ষপন্ধতির মত নয়। যাক্কব যখন কিছু নির্দাশ করে সে বাহির! 
ছুতে করে। প্রন্কতি যা রচন! করে তা হুষ্ট বন্তর অভ্যন্তর থেকেই করে। মায়ের 
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গর্তে যখন নৃতন জীবন সঞ্চার হস, ত1 ধীর গতিতে ক্ধপ হতে স্বপান্তয় গ্রহণ কছে 
এবং অবশেষে যানষ শিশুরপে ভূষিষউ হয়। তার পরে ও তার অন্ান্তরেঘে 
স্প্টিশক্কি ক্রিয়। করছে তা তার যধ্যে কান্ধ ক'রে যায়। তার ফলে ক্ষণ 
বালকে রূপান্তরিত হয়, বালক হতে যুবকে, তবে দে যাহষের পরিণত ববি 
পায়। এখানে বাছির হতে কেউ এ কাজ সম্পাদন করে না। তারদেহের 
অভাস্তরেই প্রতি কোষের যধ্যেই লে-শক্তি অবস্থিত হয়ে ক্রিয়া করছে। কাজেই 
নিশ্বশক্তির ক্রিয়া! করবার ব্রীতি মানব হতে বিভিন্ন । তা লঙির অত্যন্তরে 
থেকেই ক্রিয়া করে এবং সেই কারণে তার ওপর ব্যক্ষিত্ব আরোপ কর! চলে মা। 
তা সম্ভবত নৈর্যক্িক সন্তা। প্রযুক্তিবিদ্ধার প্রয়োগে বর্তযানে এমন শক্কিশালী 
দুরবীক্ষণ-যন্ত্র সি হয়েছে যা! আকাশের অভ্যন্তর দেশে লক্ষ লক্ষ আলোক 
বৎসরের দৃরত্বেরও নাগাল পায়। তবু কোথাও ঈশ্বর-অধিঠিত ন্বর্গের সন্ধান 
যেলে না। 

দুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে ঈশ্বরের রূপ ভিন্ন রকম হয়ে 
হ্াড়ায়। তিনি আর স্ষ্টি হতে পৃথক থাকেন না। তার সহি হতে পৃথক কোন 
প্রকাশ থাকে না। তার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করাও শক্ত হয়ে পড়ে। সীমার 
মধ্যেই বাকিত্বের প্রকাশ। যেখানে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তার বিভিন্ন বস্তুর যধ্যে 
প্রচ্ছন্ন থেকে একটি মাত্র সস্তা! ক্রিয়া করছেন সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রকাশের সম্ভাবন! 
কোথায়? এই যতকেই বলা হয় সর্বেশ্বরবাদ। 

সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে তার জন দুটি কারণ থাকতে 
পারে। প্রথম কারণ হুল, অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা। যে গোঠীর 'অভিজ্ঞত! 
লীমাবদ্ধঃ যার চিজ্তাশক্তির দৌড় অলপ তা এমন ধর্ম গড়ে তোলে যেখানে বছ 
দেবতা উপালনার অধিকারী ছন। যেখানে কোনো বিশেষ গোচীর অভিজ্ঞত। 
আরও ব্যাপক এবং তিস্তাশক্তি আরও প্রথর সেখানে মানুষ একক-্টীশ্বরের ভক্ত 
হয়। আবার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জানের প্রসার বৃদ্ধি পেলে এবেশ্বরবাদ 
পরিতাক্ত হয়ে সর্বেশ্বরধাদ গৃহীত হয়| এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্মের স্যতি হয়। 
কোনে! ধর্ষ বহু-ঈশ্বরবাদী, কোনে! ধর্ম একেশ্বরবাদী, আবার কোন ধর্ম সর্বব্যাপী, 
নৈর্যক্তিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়। 

আরও একটা শক্তি আছে য! ধর্মের বৈচিত্র্য-সংঘটনের সপক্ষে ক্রিয়া বরে। 
ঈশ্বরকে যে ভক্তি নিবেদন কর] ছবে তা কি ভাবে হবে? এটা অন্ুঠামের থা 
রীতির প্রশ্ন । সেকালে বৈদিক যুগে হিন্দুরা অর্থ্য নিবেদন করত অগ্িতে 
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স্বতাছতি দিয়ে । সেখানে একটি প্রাকৃতিক শক্তি ঈশ্বরের প্রতীক হত। তার 
পরে দেখি যে? মাহধ যখন একেশবরবাদে বিশ্বাসী হয়েছে সে প্রার্থলা-সভায় ঈশ্বরের 
উদ্দেশে স্ততি নিবেদমকে উপযুক্ত উপাসনারীতি বলে গ্রহণ করেছিল। এই 
ভাবে মির়াকার উপাসনা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। থষ্টধর্ম তার প্রেকষট 
উদাঙরণ। ইললামধর্মও চার সুন্দর উদাহরণ। "আবার দেখি এমন অনেক মানুষ 
আছেন হারা একটি বিশেষ মূতির নিকট শ্রদ্ধ! নিবেদন ন। ক'রে তৃপ্তি পান না। 
ভার! উপাসনার জুবিধার জগত বিগ্রহ স্কাপন ক'রে ্াকে জ্বরের প্রতীক হিসাবে 
য্যব্ার ধ'রে সার সেবা ও পৃঙ্জা করেন। রুচির বিভিন্ন'তাই এখানে বিভিন্ন 
রীতির উপাপনায় মানুষকে উৎসািতত করে। এই ভাবে পৌরাশিক হিন্দুধর্ষের ' 
সাকার পুজার রীতি প্রবতিতত হয়। 

তরাং অভিজ্ঞভার বিভিন্রতার ভিদ্বিতে এবং রুচির তিত্রতার ভিত্িতে 
বিভিন্ন সন্প্রদায়ের যধ্যে ঈশ্বরের রূপ সম্বন্ধে এবং উপাসনার রীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
ব্যবস্থার বা ধারণার জ্ল হয়। আমাদের দেশের যনীমীরা এট! বুঝতে চে 
করতেন এই ছুটি লংঘটক কারণের হুত্রেই। এই ভাবেই অধিকাবভেদ এবং 
রুচিভেদ অহথসারে ধের বিভিন্রচার ব্যাখ্যা এসেছে । এই মৌলিক সত্যটি 
আমাদের দেশে প্রাচীন কাল ভতেই স্বীরত হয়েআসছে। গীঁতায় তার ছুন্দর 
প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতায় বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্ষের এক শ্রেণীবিভাগ হৃচিত 
ইয়েছে। সেখানে সকল সম্ভাব্য ভক্তকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে_- 
আর্ত, অর্থার্থী, ভক্ত ও ভিজ্ঞান্। যে মাহুষ ঈশ্বরের অনুগ্র্ক প্রার্থনা করে যখন 
বিপদে পড়ে তধন, সে হল আর্ত শ্রেণীর ভক্তের উদাহরণ । যার কোনো বিপদ 
নেই অথ্চ বিশেষ আকাঙক পৃবণের জন্ত ঈশ্বরকে স্মরণ করে লে অর্থার্থী। এরাও 
তক, কিন্ত নিয়ত্রেমীর | এর ঈশ্বরকে প্মরণ করে নিজের স্বার্থে কোনো উদ্দেশ 
সাধনের জঙ্জ। কিন্ত 'যনি ভক্ত তিনি কোনে উদ্দেশ্য ন] রেখে আপনা হতেই 
ঈশ্বরের প্রেণি শ্রদ্ধাপরার়ণ। সেই জন্ত তাকে অগ্ৈতুকী ভক্তি বল! হয়ে থাকে। 
মীরার ভরি বা শুচৈতন্তেব ভক্তি বা রাষক়ক। পরমহংসদেবের ভক্তি এই 
শ্রেণীর । 

আর ধিনি জিজ্ঞান্ তিনি ঈশ্বরকে ততট। ভক্তি করতে চান না ধতট। জানতে 
চান। তার হদয়বৃতি তত প্রথর নয় যতটা বুদ্ধিবৃত্তি প্রথর। তাই শ্রীতির 
পথে না গিয়ে জ্ঞানের পথে পরষসত্বার পরিচয় পেতে চান। বৈজ্ঞানিক বা 
দার্শনিক হলেদ এই শ্রেণীর তক । গীতার এই শ্রেনীর তক্তকেও স্বীকৃতি দেওয়া / 
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হয়েছে। এখানে মানলিক দৃহিভঙ্গি প্রকৃত তক্তের মত নয়। রুচি বা ছৃরিতজিই 
উত্তক্ের এই বিভিন্নতার কারণ ।* 

সাংরণত প্রচলিত ধর্ষগুলি এক একটি বিশেষ শ্রেণীর হয়ে ধাকে। কোনোটি 
একাধিক দেবতায় বিশ্বাসী, কোনোটি একেস্বরবার্দী, কোনোটি আবার উতর হতেই 
পৃথক কিন্ত এমন ধর্মও দেখ! যায় যাতে সব শ্রেণীর ধর্ষ-সম্পর্কিত মতই স্কান 
পেয়েছে । হিশ্ুধর্ম তার প্ররুষ্ট উদাহরণ। তার কারণ হিল্ুধর্ম বহু প্রাচীন 
কাল হতে আপনা-আপনি গড়ে উঠেছে । বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ধর্মমত গৃহীত 
হয়েছে, হিন্দুরর্ম তাদের সকলকেই তার প্রশস্ত বক্ষে স্কান দিয়েছে, কাউকে বর্জন 
করেনি । কোনে! একটি মাত্র মনীষী দ্বার! তা স্থাপিত হয়নি, তা আপনি 
বিকাশলাভ করেছে । এই জন্তই ত। এমন বৈচিত্র্যে ভর] | 

বহু দেবতাবাদেরই কথ! ধর!যাক। তার নিদর্শন প্রাচীন বৈদিক যুগে পাওয়। 
যায়। বেদের প্রথম ঘুগে খুবি যেখানেই প্রকৃতির বক্ষে শক্তির বা সৌন্দর্যের 
আবিষ্কার করেছেন, সেখানেই তার ওপর দেবত্ব আরোপ ক:রেস্ততি রচন। করেছেন। 
এইভাবে সমুদ্র বরুণন্ধপে দেবত্বপদ্দে অধিটিত হয়েছে, আকাশ স্তো বাপে, হুর্ধ সবিতা! 
ব্রপে। আবার প্রভাত-্গগনের রাঙিমায় যে শৌন্দর্যের উচ্ছাস দেখা যায় ত 
উবা! নাষে দেবত্বের পদে অধিষিত হয়েছে | আবার বেদেরই শেষের যুগে ঘেখি 
এই বছ দেবতার মধ্যে এক অতিদেবতা আবিষ্কৃত হলেন, যিনি পৃথিবীন্মদ্ধ বিশ্বকে 
ব্যাপ্ত ক'রে আছেন । বিভিন্ন দেবতার] তার মধ্যে বিলীন হলেন। তাকে বলা 
ছল “পুরুষ” | বেদের খবি বললেন “পুরুষ এবেদং সর্বং যৎ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্‌ | 
এই সব কিছু যা হয়েছে বা যা ছবে, তারা সবই “পুরুষ' | উপনিষদের যুগে এই 
“পুরুষ” ব্রদ্ নামে পরিচিত হলেন | যিনি লব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন তিনিই 
তত্রঙ্ছ। এই ভাবে প্রাচীনকালেই বহু-দেবতাবাদ হতে সর্বেশ্বরবাদের বিকাশ 
ঘটল। 

সর্বেশ্বরবাদের ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক | কাজেই তাকে ব্যক্তিরপে কল্পনা ক'রে 
ভক্ত বা ভগবানের মধ্যে প্রীতির বিনিময় সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনায় ধিনি 
বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক দৃ্িভঙ্গি-সমঘ্িত তার কোনো অন্থবিধা নেই। তিনি 
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+ চড়ধিধ! ভজস্কে যাং জলা: হকৃতিনোহদু ন। 
আরে 'িজানুরর্থার্থা আানী চ ভারতধত ॥ 
তেবাং জ্ঞানী সঙগাযুক একন্ডক্ষিযিশিষ্থতে | 
গীত 846১৯-১৭ 


১৬৮ ছুই মনীবী 


পরমসন্ধার় খয়াপ সন্বষ্ষে অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেই সন্ত । কিন্ত বীর যধ্যে 
হদয়রত্বি প্রবল, শ্তিনি ত তাতে তৃপ্থি পাবেন না| শ্িনি চাইবেন হাদয়বৃত্তির 
মধ্য দিয়ে ব্যক্িস্তপে ঈশ্বরকে পেতে । এই কারণেই বোধ হয় পরবর্তী যুগে 
পৌরাণিক হিপ্ধর্মের উতৎপতি হয়েছিল | এইভাবে সর্বেশ্বরবাদের জন্মের পর 
কিপৃসমাজে একেশ্বরবাদ ও সাকার উপাসনার উৎপতি হয়েছিল । বাস্তবিক 
যাক্তিরপী ঈশ্বরের আবির্ভাব হিম্তপর্মে দটেক্কিল অনেক পরে। টৈদিক যুগে পাই 
বু দেষতা হত্তে এক স্বব্যাপী দেবতার বিকাশ । উপনিলদে তিনি সর্বেশ্বরবাদের 
তর্গে কপাস্তরিত ভায়ছেন। তারপর লড়দর্শলের যুগেও একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের 
অতিষ্ঠ তাল রকম প্রকটিত হয়নি) স্ড়দর্শনের মধো না বেদান্ত বা মীযাংস। 
দর্শনে, নাগ্ঠায় বা বৈশেদিক দর্শনে, না সাংখ্যে ঈশ্ববের স্বীকনির উল্লেখ আছে। 
তাকে আমরা প্রথম পাই কেবলমাজ্জ যোগ-দর্শনে | সেখানেও তিনি পুর্ণ মহিযায় 
প্রতিঠিত নন। শ্ঙির ব্যাখ্যায় মান] তত্তের যধ্যে তিনিও একটি তত্ব ষাত্র। 

মনে কয় হিশ্ধ্ষের লাকার উপালনা-সমদ্িত পৌরাপিক সংস্করণ বৌদ্ধধর্ষের 
অহুসরণেই প্রচলিত হয়। ভগবান বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাতে ঈশ্বরের 
স্বাদ ছিল না। তিনি এক নৈতিক ধর্ম স্বাপন করেন য! সর্বজীবের প্রীতি ও 
লেবাকেই উচ্চতম ত্বান দিয়েছিল। তাকে তিনি বলেছিলেন “আর্য অগ্রাঙ্গিক 
মা । দীর্ঘ পাচ শত বৎসর ধরে ভগবান বৃদ্ধ-প্রতিচিত এই নৈতিক আচার 
পালনই বৌদ্ধদের ধর্মপীতি ছিল। কিত্তু একদিন এল যখন তাব ভক্কগণ এই 
শীরসঃ লীতিতিত্তিক উপাসনা-পদ্ধতি নিয়ে সন্ত থাকতে পারলেন না। যিনি 
পরম কারুণিক মছলি, ধিনি বিশ্বমানবের কল্যাণের অঙ্ক সংসার ত্যাগ করেছিলেন, 
তাকে শ্রদ্ধ৷ ও ভক্তি নিবেদনের জন্ত তাদের ভাগয় উদ্বেলত ভয়ে উঠল। ভক্কের 
এই দাবী পৃরণের জন্তই বৌদ্ধধর্মের এক নৃতন রীতি প্রবতিত হল খৃষ্টার প্রথম 
শাতাীতে | সে রীতি নৈতিক বিধান পালনের পরিবর্ডে ভগবান বৃদ্ধের মুতি 
বঙ্দিরে স্থাপন ক'য়ে গাকে শ্রষ্ধানিষেদনকফেই উৎকষ্ত্র উপাসনা-পন্ধতি ভিসাবে 
গ্রহণ করল। তার এই উৎকর্ষ হ্ছচিত করবার জন্ত 'তার নাষ দেওয়া হল 
“ঙ্কাধান' আর তুলনায় পূর্বে রীতির নিল্ক্টত1 বোঝাতে তার নৃতন নামকরণ 
হল 'হীনযান” | যনে হয় তারই অহ্লরণে সভ্ভবত একই সময়ে পৌরাণিক ক্িন্দু- 
ধমের সাকার উপাসনা রীতি প্রবতিত হয়। 

নুতরাং হিশ্ুধর্দে সব-শ্রনীর উপাসনারীতিই স্বান পেয়েছে। তাতে বহু 
গেবতাবাদ আছে, একেশ্বরবাদ আছে সর্বেশ্বরবাদ আছে। ভাতে নৈর্্যক্তিক 


ভারতের দেষদেহী আমার ঈশ্বর $১৪৯ 


উপাসনার রীতিও আছে আবার সাকার উপাসনার রীতিও আছে। এ বিষয় হিখুস 
ধর্ম অনস্পলাধারণ | তা কোনো বিশেষ যছাজানবৰ কর্তৃক স্থাপিত হয়লি। বিভিন্ন 
যুগের যাহুযের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও রুচির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বলেই এমনটি 
ঘটেছে। এ বিষয় তাকে বিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সঙ্গে তুলনা কর! যেতে 
পারে। অগ্ত রাষ্ট্রের সংবিধান দেশের রাজনৈতিক নেতার রুচন! করেন। 
কান্ধেই তা জটিল হয়না, তা একটি বিশেষ এক্যবন্ধ কূপ নেয়। কিন্তু ব্রিটিশ 
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বহু দিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। অন্ত দেশে যেমন 
বিপ্লবের পর পুত্তাতন সংবিধান একেবারে মুছে ফেলে নৃতম সংবিধান রচনা হয় 
এখানে তা হয়নি । পুরাতন সংবিধান রয়ে গেছে, পরে বিভিত্র কালে যেমন 
প্রয়োজন হয়েছে নূতন ব্যবস্থা সন্সিবিষ্ট করা হয়েছে । এইভাবে ধীরে ধীরে তা 
বিকাশ লাভ করেছে । তাই দেখি তাতে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য রাষধরবিদ্তাসেয় অস্তিত্ব 
রয়ে গিয়েছে | তারা সংবিধানকে বৈচিত্র্য দিয়েছে অথচ সব কিছু জড়িয়ে এন 
একটি সামঞ্জন্ত স্বাপিত হয়েছে যা তাদের সহ্হাবস্থিতি সম্ভব করেছে। তাতে 
রাজাও আছেন, সাষস্তও আছেন, মধ্যবিস্ত ও শ্রমিক-নাগরিকও আছেন। 
হিন্দুধর্মের এই বিশেষত রামক্কঞ্চ পরমহ'ষের নৈসগিক যনীষা সহজেই 
ধরে ফেলেছিল । তিনি তাই উনবিংশ শতাব্দীর এই ধর্ম-আন্দোলনের যুগে এমন 
এক নৃতন বাণী শুনিয়েছিলেন যা অন্ত কেউ শোনাতে পায়েন নি। তিমি সকল 
প্রচলিত ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রুচিভেদে মার্গভেদের প্রয়োজনীয়ত! 
তিনি স্বীকার করতেন। তিনি নিজে ভক্কিমার্গে অনুর হয়েও তাই তার 
প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানদ্গকে অদ্বৈত-লাধনায় উৎসাহিত করেছিলেন। এই উক্তির 
ধৃমর্থনে নীচে বিবেকানন্দের একটি প্রবন্ধের অংশ উদ্ধৃত করা হল £ 
1 “চিকিৎসকেরা যেমন বিভিন্র রোগীর চিকিৎসা বিভিন্ন ভাবে করেন, বৈজ্ঞানিক 


[নোভাবসম্পরর তিনিও তেমনি বিভিন্ন লোকের জন্য বিভিন্রকম লাধন। নির্দেশ 


ঠ্রতেন। 
বটি 
সাধারপত তিনি গ্বৈতবাদই শিক্ষা! দিতেন, অস্বৈতবাদ শিক্ষ1 না দেওয়াই 


তার নিয়ম । তবে তিনি আষায় অদ্বৈতবাদ শিক্ষা! দিয়েছিলেন, এর আগে 
যি ছিলাম গ্বৈতবাদী 1" 


(বিবেকানন্দের বালী ও রচন।, ৮ম খণ্ড, পূ ৩১৩) 
রাম পরষমহংস তাই ধর্ম লন্বন্ধে অঙুদার যনমোষ্ভাব সমর্থন করতেন ন1। 


১৭৬. সই যলীবী 


কোনে! বিশেষ ধর্ম যে অন্ত ধর্ম হতে উৎকষ্ট বাঁ নিকই সে প্রশ্ন তার তে আদৌ 
ওঠে না। দ্যামার তৃষ্চা পেয়েছে, আহি তৃকা| নিবারণের অন্ত জল চাই। সে ছল 
পুষ্ধরিন্ী হতে এল, কি কপ হতে এল, কি নদী হতে এল সে প্রশ্ন অবান্ধর। 
ছু নিবারণের শক্তি ত তাদের সকলেরই বর্ডষান| যে দৃষ্টিভজি তাদের কোন 
একটিকে বিশেষ পক্ষপাত দেখায় তাকে তিনি নিঙ্দা ক'রে “মতুয়ার বুদ্ধি" বলতেন । 
ঠার স্বাতাবিক রীতিতে সহচ্গ সরপ ভাধার় তার এট মতটি এই ভাবে ভক্তদের 
কাছে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন : 

"আস্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষবেরাও 
ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রদ্ষজ্ঞানীরাও পাবে ; 
আবার যুসলমান, খৃষ্টান এবাও পাবে । কেউ কেউ ঝগড়া ক'রে বলে (*** 

এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি) অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের 
মিধ্যা। এ বুদ্ধিধারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছান যায়।” 

(জতীরামকঞ্ কথামত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৯) 

সাকার আর নিরাকার পৃজার তৃলনাও একই কারণে তিনি অপ্রাসঙ্গিক মনে 

করতেম। অধিকার অনুসারে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ব্যবস্থা ভাল, এই ছিল কার 

মত। তিনি সরল লহজ দৃষ্টান্তের লাছায্যে নিজের অনন্থকরণীয় ভাষণ-রীতিতে তা 
এই ভাবে বুঝিয়েছেন £ 

“তুমি মার্টির প্রতিষা-পুজা1 বলছিলে | যদি মার্টিরই হয় সে পৃদ্ধারও প্রয়োজন 
আছে। নান! রকম পৃজ! ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন, অধিকারী ভেদে। যার যা 
পেটে সয় মা লেইক্ষপ খাবার ব্যবস্থা করেন। 

এফ মার পাচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে । যা মাছের নান! রকম ব্যঞ্জন 
করেছেন--যার যা পেটে সয়। কারও জন্ত মাছের পোলাও, কারও জন্ত মাছের 
অন্বল, মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজ1, এই সব করেছেন। যেটি যার তাল লাগে। 
যেটি যার পেটে সঃ়। বুঝলে 1” 

(শ্র্রাষরুষ কথামত, ১য ভাগ? পৃঃ ২২) 

যে বানী যাৃষের মনকে সংকুচিত দৃতি্ঙ্গি হতে মুক্তি দিয়ে ওঁদার্যমপ্ডিত করে 

ত৷ শুধু উচ্চারিত হলেই সার্থক হয় না। তার বহুল প্রচারের জন্ত প্রয়োজন উপযুক্ত 
ভাষাকারের। আমাদের দেশের পরষ সৌভাগ্য বিবেকানন্দের যধ্যে আমরণ এমন 
এফ গুধী ভাখ্কার পেয়েছিলাম | তিনি গুরুর কাছে যা শিক্ষা করেছিলেন তা 
ফর্ধে, ভাষণে, জীবনে প্রতিফলিত কৰেছিলেন। তার প্রচার তিনি দেশবাসীর 
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যধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। অন্থবের মধ্যে এক তীব্র আকাজা, পশ্চিষের াছুষের 
মধ্যেও এই প্রচারকার্ধে ভাকে উৎসাহ্তি করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে 
পাশ্চাত্যজাতির প্রুক্তি-বিদ্তাস্ডিত্তিক ভোখ-ঝলসানে! এন্বর্য আযাদের দেশের 
মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে নিজ ধর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহপরায়ণ করেছিল। তাদের কাছে 
হিন্দুধর্মের প্রকৃত রূপটি উদঘাটন করলেই এই ব্যাধির সব থেকে ভাল চিকিৎম! 
হবে। তিনি তাই অন্তর হতে উখ্িত এক আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৮৯৩ খাবে 
শিকাগোতে যখন সমগ্র বিশ্বের ধর্ম যহাসভা আছুত হয়, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি 
হিসাবে তাতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন । 

সেই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অনাহৃত এসে তিনি যে ভাবণটি দিয়েছিলেন 
তা বিশ্বের মকল ধর্মের প্রতিনিধির হাদয় জয় করেছিল। সেদিন পশ্চিমের যাহুঘের 
চোখে তার যনীষ] শুধু স্বীকৃতি পায় নি, ভারতবাশী হিন্দু নিজ ধর্ষের উপর আবার 
আসা ফিরে পেয়েছিল । এ বিজয়ের ফল দ্বিমুখী। একদিকে বহির্জগতে হিচ্ছু 

স্কৃতির প্রতিষ্ঠা, অপর দিকে পাশ্চাত্য সংস্কতির সহিত লংঘাতে ধর্ম নিয়ে যে তুমুল 

আন্দোলন দেশবাসীর মনকে বিক্ষিপ্ত করেছিল, তার উপর যবনিকাপাত। 
বিবেকানন্দ সেদিন হিন্ছুর স্যাত্ববিশ্বাসকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আত্মধর্ে 
শ্রদ্ধা ফিরিয়ে এনে দিয়েছিলেন এবং সকল দেশবাসীর সামলে ধর্মসন্বন্ধে 
সহনশীলতার এক পবিত্র আদর্শ স্থাপন করেছিলেন । মনে হয় সকল কীতির মধ্যে 
এইটিই বিবেকানন্দের মহতম কীতি। 

এই বিজয় গৌরবের প্রধান অস্ত্র ছিল আর কিছু নয়, হিন্দুধর্মের অনগ্তসাধারণ 
বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ । তার শিকাগো ধর্ষলভায় প্রদত্ত ক্ষুদ্র ভাবণটি আলোচন! 
(করলেই তার সত্যতা! প্রমাণিত হবে। হিন্দুধর্মের এত সুন্দর প্রশস্তি বোধ হয় 
আর কখনও রচিত হয় নি। 
হিম্তবর্ষের প্রাচীনতা, বৈচিত্র্য ও লহলশীলতা এখানে ঘুশরতাবে বিশ্লেষণ 
ক'রে দেখান হয়েছে। ভাষণের প্রথম অংশটিতেই তার মর্মার্থ উদঘাটিত হয়েছে £ 
ঠু: “সর্ব ধর্মের বিনি প্রন্থতি-স্বক্ূপ, ভাঙার নামে আমি আপনারদিগকে ধন্ভবাদ 
ট্রাপন করিতেছি । সকল ছাতি ও সম্প্রদায়ের অন্র্গত কোটি কোটি হিশ্ু 
্িরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্তবাদ দিতেছি। 

৪ টি গু 

যে ধর্ম জগতকে চিরকাল পরমতম সহিষু্ত] ও সর্ববিধ মত স্বীকার করবার 

শিক্ষা! দিয়া আলিতেছে, আমি সেই ধর্মভূক্ত বলিয়া! নিজেকে গৌরবাধিত মনে 
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কাটি । আমর] শুধু ধর্মকে সহ করি না, সকল ধর্ষকেই আমর! সত্য বলি বিশ্বাস 
কয়ি। ধেবর্মের পবিভ্র সংস্কৃত ভাষায় ইংয়াছি “একস্ক,সান' শব্দটি অনুবাদ করা 
যায় না, আমি সেই ধর্মভূকত বলিয়! গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সক 
ধর্মের ও সকল ভাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী ছনগণকে চিরকাল আশ্রব 
দিয়! আসতেছে, "মি সেই জাতির অনর্ভুজত বলিয়। নিজেকে গৌরবাদ্সিত 
মনে করি।? 

এই দিখ্রিজয়ের সব থেকে বড় শুফল হল তার দৃষাত্ত ও ব্যাখ্যায় অন্থপ্রাপিত 
হয়ে তারতবাসী তার কে ক% যিণলছে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতে আবার বলতে 
পেরেছিল “ভারতের দেবদেধী আমার ঈশ্বর ।” বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দুধর্মের 
শ্রে& ভাদ্যকার। তার এই মহঠী কীতি বাঙালী তথ ভারতষালীকে ধর্ম- 
আঙ্দোলমের বিক্ষোভ হতে সুকি দিয়েছিল। 


শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি 


বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ধ-পৃতি উপলক্ষ্যে দেশে নান! ভাবে তার প্রতি 
অদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের ব্যবস্থা হয়েছে । উৎসব, মেলা প্যারক-গ্রস্থ, প্রতিকতিষ্উজ্জোচন, 
বা যর্ষরমূত্তি স্বাপন--এ গুলি তার অঙ্গ। এমন কিতার নাষে বিশ্ববিভালয় 
স্বাপনের একটি পরিকল্পনাও কার্ধকরী হতে চলেছে । এমন ভাবে যে দেশের 
লোক তার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে যাতবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, বরং 
ত৷ খুবই স্বাভাবিক। যিনি দেশের ধর্ষ ও দর্শনকে বিদেশের মাহুষের কাছে প্রচায় 
ক'রে তাদের ভার প্রতি শ্রদ্ধা আকৃই করেছেন, ধার ভারত-চিস্তা ভাবী 
স্বাধীন ভারতের এক উজ্জ্প চিত্র অস্কিত ক'রে দেশবালীকে জাতীয়তাবোধে 
অহপ্রাশিত করেছে, মূর্ধ ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসীর জন 
যিনি সায্যের ভিত্তিতে এশ্বর্যবপ্টনের প্রয়োজনীয়তার কথ দেশবামীকে সেই শুদুর 
অতীতে গুনিয়ে গেছেন, তার প্রতি দেশবাসীর ছাদয় হুয়ে পড়বে না তকি? 

কিন্ত একট! বিষয় সাধারণত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কিযেত্ার প্রতি 
শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেশময় আপনা-মাপনি রচিত হচ্ছে? রামকঞ্জ-মিশনের নান! 
কল্যাণপ্রতিষ্টান এবং লেগুলিকে যে সন্্যালী-সন্প্রদায় পরিচালিত করেন, এই 
উভয়ই অঙ্জাঙ্গিভাবে জড়িত। যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলি প্রতিঠিত 
হতে পারত না, যদি না উপযুক্ত ক্ষীর সেবা পাওয়া যেত। তাদের কর্মনৈপুপ্য 
তাদের স্বার্থবিহীন নিবেদিত-জীবন এবং তাদের জনকল্যাণে সুগভীর অগ্যাগ ত1 
সম্ভব করেছে। তাই দেখি তাদের কর্ম-বিগ্তালয়। ছাআাবাস, চিকিৎলালয়, পাঠাগার, 
লম়াজ-শিক্ষাকেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্ত্র প্রভৃতির রূপ নিয়ে দেশের নানা প্ামে গড়ে 
উঠেছে। সান্প্রতিক কালে দেশে এই ধরণের যে প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ ক'রে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে তারা বই এই সন্যাসী-সন্প্রদায়ের তত্বাবধানে গড়ে উঠেছে। 
দক্ষিণ কলিকাতার আত্তঙ্জাতিক সংস্কতিকেন্তর আজ দেশের গর্বের বন্ত। 
কলিকাতার দক্ষিণে নরেন্দ্রপুরে অবস্থিত আবানিক বিদ্ভালয় ও মহথাবিস্ভালয় ভারতের 
অন্তত শ্রেষ্ঠ আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে! কলিকাতার উত্তরে 
রছুড়ায় অবস্থিত আবাসিক অনাথবিষ্ঞালয় নিজ উৎ্কর্ষগণে বিশেষ লুখ্যাতি অর্জন 
করেছে। বিহার প্রদেশে রাচির নিকটে বক্মা-চিকিৎপাকেন্তর ও স্বাস্থ্যমিবান 
পীড়িতের সেবার দক্ষতা অর্জন ক'রে একটি আদর্শ ম্বান্থ্যনিবাসে পরিণত হয়েছে। 


১৭৪ হই যমীধা 


এই সকল প্রতিষ্ানগুলিই রাষকফ-হিশনপপ্রতিতিত এবং মিশনের সন্যাসী-সন্প্রদায় 
কতৃক পরিচালিত । যা ছিল জনমানবহীন জঙ্গলাকীণ অঞ্চল ত1 ছুয়ে উঠেছে একটি 
সমৃদ্ধ জনপদ | সেখানে মনোরম পরিবেশের মধ্যে খেলাধূল1, পড়াশোনা, সভা" 
নহিতি, যেল। প্রস্ৃতি বারে মাসে তেরো পার্ধপের মতে! মানা! উৎসব লেগে 
ঘয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিরই উদ্দেশ্য হল এই ভাষে পাঠ, আলোচনা 
ও আননোের যধ্য গিয়ে এমন মানুষ গড়ে তোলা, যার! হবে একাধারে চরিত্রবান 
ও কল্যাণব্রত্তী । 

আধার এমন নিবেদিত-্প্রাশ সগ্স্যাপী-সন্প্রদাক়ও গড়ে উঠত ন1 যদি না 
ভারা রিষেকানন্থ প্রবরিত এক অভিনব ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতেন। 
ভারতবর্ধ চিরকালই সাধু-সপ্র্যামীর দেশ। সংসার ত্যাগ ক'রে অধ্যাত্ম-সাধনায় 
পাক্সমিয়োগ করবার যাহুষের এ দেশে কোনো দিনই অভাব হয় নি। ভবে 
তাদের সঙ্গে তৃপনার এই নৃতন সম্প্রদায়টির দৃষ্টিভজিতে এক বড় রকম 
পার্থক্য দৃটিগোচর হয়) অন সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসীর সাধনতত্ব নিয়ে সমাজের 
বাইরে থাকেন। ভার! ভজন-পৃঙ্গন বা যোগাভ্যালের দ্বারা একা-এক। সিদ্ধি 
পান করেন | মাশবসমাজের তাদের নিকট হতে কোনো! সেবা পাবার সুযোগ 
নেই, কারণ তার] সংসার হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ত। বৌদ্ধযুগে সন্াসীদের প্রতিষ্ঠান 
স্বাপিত হত। তাদের সংঘ বলা হত। সেই নংঘে ধীর শরণ নিতেন তাদের 
সঙ্গে সমাজের কল্যাণের যোগ ছিল বলে জান! নেই। তার] মুভির সাধন 
করতেন কল্যাণকর্ষে বড় একট আতম্নিয়োগ করতেন না। এই কারশে 
বিবেকানশের ভগবান বৃদ্ধের উপর একটি গুরুতর অভিযোগও ছিল। সমাজ 
ছতে বিচ্ছিত্র ছয়ে লক্ষ লক্ষ মানব এই রকম সংঘজীবনে আকুই হওয়ার ভার যতে 
আমাদের দেশের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। 

রামক্-মিশনেই প্রথম দেখি একটি সম্পূর্ণ নৃতন দৃহিভঙ্গি দ্বারা অনথপ্রাণিত 
হয়ে এক নুতন সন্ব্যালী'সন্প্রনায় গড়ে উঠেছে। এরা সংসার ত্যাগ করেছেন 
নিশ্চিত, কিন্ত সমাজ ছতে বিচ্ছির হন নি। নানা কল্যাণকর্মের মধ্য দিয়ে 
সমাজের লেবা এদের সঙ্গে সমাজকে সর্বদা সংযুক্ত রেখেছে । তাবা সাধন-ভজন 
কযেন লত্য কিন্ত তা বলে কল্যাণ-স্পর্শ হতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করেন ন1। 
সমাজসেবাও তাদের ধর্ষলাধনার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। দৃহিভঙ্গির এই 
বিশ্মহছকর পরিবর্ধন তাদের এষন কর্মদক্ষ, এষন ভায়পরারণ এবং জনসেবায় 
উদ্বখ ক'রে গড়ে তুলেছে । এই সন্ন্যানী-সন্প্রদায়ই বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ কীতি। 


শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ১৭৫ 


এই অভিনব সহি সম্ভব হয়েছিল বিষেকানন্দের যনে ছুটি বিভি্ধহী ওশের 
এক সমাবেশ হয়েছিল বলে। এক দিকে যেমন তার যনীষ। ছিল অনন্ত- 
সাধারণ, তেমনি হবদয়বৃত্তি ছিল প্রবল তার মনীষা তাকে শঙ্করাচার্ষের প্রতি - 
আকৃষ্ট করেছিল। শঙ্করাচার্যের বিভিন্ন রচনায়, বিশেষ ক'রে ব্রঙ্গস্থত্র ও 
উপমিবদগুলির উপর লিখিত ভাদ্ষে তার প্রজ্ঞার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যার। 
তার তীক্ষ বিশ্লেষণ নৈপুণ্য, গণ্ভীর ধী-শকি এবং প্রাঞ্জল ভাষা এগুলিকে দার্শনিক 
রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনন্ধপে গড়ে তুলেছে। সেই জন্যই বেদাস্ত-দর্শনের উপর 
তার সুগভীর শ্রদ্ধা এবং শঙ্করাচার্ষের জন্ত প্রগাঢ় ভক্তি। 

অপর পক্ষে তার হদয়বৃত্তি তার মনকে ভগবান বৃদ্ধের যত মানবসযাজের 
মান! ছঃখকষ্টের প্রতি টেনেছে। বুদ্ধ স্বয়ং ছিলেন একান্ত ভাগ্যবান যাহুষ। 
রাজবংশে ভার জন্ম পিতা স্নেহশীল। সেই পিতা তার সমস্ত রাজশক্তি, সকল 
এশ্বর্য নিয়োগ করেছিলেন পুত্রকে ছুঃখকটের স্পর্শ হতে মুক্ত রাখতে । কিন্ত 
পুত্রের হৃবদয়তর! করুণা । তাই ত তিমি মানবন্রীবনের ছুঃখমোচনের জন্ত 
সগ্ভোজাত পুত্র, অন্থরাগিণী পত্রী ও ন্নেহশীল পিতাকে ত্যাগ ক'রে সন্যাস গ্রহণ 
করেছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগের এই অপূর্ব দৃষ্টান্ত সেকালের মানুষের হাদয়কে 
এমন মুগ্ধ করেছিল যে তার! তার নাম দিপ “পরম কারুণিক যছধি। বর্তমান 
কালে ভার অনগ্কসাধারণ করুণার দৃষ্টান্ত বিবেকানন্দকেও কম মুগ্ধ করে নি। 
ভগবান বুদ্ধের দর্শনকে বিবেকানন্ব গ্রহণ করতে পারেন নি? কিন্ত ত। সত্বেও তাক 
করুণার জন্ত শঙ্করাচার্ষের মতই তাকে শ্রদ্ধা! করতেন। 

এই কারণে দেখি উভয় মনীশীর প্রতিই তার ছিল সমান শ্রদ্ধা এবং উভয়ের 
গুপকে একত্র অধিষ্ঠিত হতে দেখতে চেয়েছিলেন | তাদের উভদ্বের প্রতি তার শ্রদ্ধ! 
কত গভীর ছিল, তা নীচে উদ্ধৃত তার উক্তির দ্বারা ভালো! ভাবে প্রমাপিত হবে £ 

“তারপর বুদ্ধদেবে আমর] দেখি হৃদয়, অনস্ত মহৎগ্ুপঃ তিনি ধর্মকে সর্ব- 
সাধারণের উপযোন্ধী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধী-শক্কিসম্পন্ন 
শঙ্করাচার্ধ উহাকে জ্ঞানের প্রথর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমর এক্ষণে 
চাই, এই প্রথর জ্ঞানন্তর্যের লহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত জদয়--এই অস্ভুত 
প্রেম ও দয়! সম্মিলিত হউক । খুব উচ্চ দার্শনিক তাবও উহ্থাতে থাকুক, উহ! 
বিঢারপূত হউক, আবার সঙ্গে লঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, প্রবল প্রেষ ও 
দয়ার যোগ থাকে । তবেই মপিকাঞ্চন-যোগ হইবে ।” 


(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংন্করণ ) 


১৭৬ ছই মনীষী 


এই বণিকাঞ্চন-যোগ বিবেকালদ্দের যধ্যেই ছটেছিঙগ। তাই জবার ভাকে 
দেখি ছুই পে । একক্ধপে তিনি বেদান্ের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক এবং অপর 
ক্ষপে তিনি দরিপ্রনারায়ণের পুজ্জারী। এই কারণেই তিনি একাকী নিজের 
'আধ্যাপ্সিক সাধনা নিগ্বে লাজ ছতে বিচ্ছিন্ হয়ে থাকতে পারেন নি। এই 
কারণেছ দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্ধ ভারতবালী, চণ্ডাল তারতবাসীর কল্যাণ- 
মাধমে তিনি ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। বুগ্ধদেবকে বলা হত পরষ কারুণিক 
মঙ্ধি। ভার সেই কারুপিকত্ব বিবেকানন্দের কি গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, 
ব্রীচে উদ্ভৃত তার যচন হতে তার ভালো পরিচন্ব পাওয়া যাবে । তিনি বলেছেন 

"মি সেই গৌতম বৃদ্ধের যতো চরিব্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, 
যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মার বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি এই সম্বন্ধে 
কখনও প্রশ্ব করেন মাই, এই সে সম্পূর্ণ অজেয়বাদী ছিলেন, কিন্ত যিনি 
গকলের জন্প নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, সার! জীবন অপরের ছিত কিসে 
হয় ইহাই তাহার চিন্তা ছিল।” 

(জ্রানযোগদ সপ্তদশ সংস্করণ ) 

সার কল্যাণবুত্তির প্রতি এই আকর্ষণই ভাকে অধ্বৈতবেদাস্তের এক 
অভিনব ব্যাধ্য। দিতে উদ্ধদ্ধ করেছিল। তিনি এই ব্যবহারিক জগতেই সমাজের 
মাঝখানে বিশ্বজনীন কর্ষে আত্মলিবেদলের যধ্যেও বৈদান্তিক সন্স্যাধীর কধ- 
ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন | তার ব্যাখ্যা এই বলেঃ 

“বেদাস্ত বলেদ এইকসপে কার্য কর নকল বন্ততে ঈশ্বর বুদ্ধ কর, সকলেতেই 
তিনি আছেন জানে, আপনার জীবনকে ঈশ্বরানুপ্রেরিত, এমন কি ঈশ্বর স্বরূপ 
চিন্তা কর; জানির! রাখো, ইঞ্ছাই কেবল আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ইচ্ছাই 
ফেধল আমাদের একযাত্র জিজ্ঞান্তঃ কারণ ঈশ্বর সকল বস্ততেই বিস্তমান' তাহাকে 
লাভ করিবার জন্ত আবার কোথায় যাইব 1» 

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ ) 

এই ছৃত্িভঙ্গির ভিত্তিতেই তিনি সেই নীতি গড়ে তুলেছেন যা ছল 
রাষক্তফণ্ষিশনের সঙ্ন্যাসী-সন্প্রদায়ের সমাঞ্জসেবামূলক কার্ষের প্রেরপা। তা! 
বলে মানুষের নিকট মানুষ র্ূপেই ঈশ্বর ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রকট। কাজেই যানব 
জাতির যেব! ঈশ্বরবেবারই সমখ্থানীয় | 

এই অভিনব জীবনবেদের প্রতিষ্ঠাই বিবেকানব্বের শ্রেষ্ঠ কীতি। ভার 
সবার! অন্থপ্রাশিত হয়েই রাষক্কক-মিশলের নন্ন্যাী এমন নিপুশ সমাজসেবী হয়ে 


শত বর্ষের শ্রদ্ধাঞজজলি ১৭৭ 


দেশের ধকল যাহুষের অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। লেই কারণেই তার! 
যাম্পর্শ করেন, তাই মোলা হয়ে ওঠে। রামক্ণ মিশনই বিবেকানশ্দের শ্বৃতিকে 
দেশের যাহুষের শ্মতিপটে শ্বর্ণাক্ষর়ে লিখে রাখবার ক্ষমতা রাখে । তাই তার 
চরণে জন্মশতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অদ্ধাঞ্জলি। 


৭২ 


দুই হনীষী 


ঝামী বিবেকানন্দ ও রবীন্্রনাথ একই যুগের বাহ ছিলেন | এক রকম তারা 
প্রায় সযবয়লী ছিলেন । তাদের মধ্যে রবীন্্রনাথ ছিলেন অগ্রজ এবং বিবেকানন্দের 
সঙ্গে তার বসের ব্যবধান ছিল মাত্র ছ' বছর। আবার উভয়ের জন্মক্ষেত্র একই। 
উদ্ভয়েই কলিকাত। মহানগরীর সস্তান । আরও আশ্চর্য কথা, তার! জন্মেছিলেন 
এক পাড়াতেই। উভয়েরই পৈতৃক ভগ্রাসন উত্তর কলিকাতায় অবস্থিত। 
বিষেকালদ্দের পিতার নিবাপ ছিল বাগবাজারে আর রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক গৃহ ছিল 
জোড়াসাকোয় অবস্থিত | এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাদের উভয়েরই তরুণ 
বয়সে পরম্পরের সহিত সংযোগ ঘটেছিল। রবীন্্রনাথের জোষ্ঠআ্রাত। দ্বিজেন্দ্রনাথের 
পুত্র দীপেন্্র নরেশ্রের সহপাী ছিলেন | সেই ছৃত্রে তিনি জোড়াসাকোর ঠাকুর 
বাড়ীতে আসতেন। সেকালের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র সঞ্জীবনীর সম্পাদক ছিলেন 
কষখকুমার মি | তার বিবাহ হয়েছিল রাজনারায়ণ বন্থুর কন্তার সহিত! এই 
মহিলার ভায়েক্ীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, ভাদের সেই বিবাহ উপলক্ষ্যে রবীজ্নাথ- 
রচিত কয়েকটি সংগীত গাওয়া হয় এবং বিবেকানন্দ স্বয়ং তা গেয়েছিলেন । 
রবীজানাথ তখন ছিলেন তরুণ উদীকমান কবি। আর বিবেকানন্দ তখন ছিলেন উচ্চ 
শিক্ষিত, প্রতিভার্দীপ্ত তরুণ যুবক | সঙ্গীতে ছিল ভার বিশেন অহ্থরাগ। নুগায়ক 
হিসাবে কিছু খ্যাতিও তিনি অর্জন করেছিলেন । এই হৃঝরেই ববীন্ত্রনাথ-র চিত 
গানগুলি গাইবার ভার পড়েছিল তরুণ গায়ক নরেন্দ্র নাষে পরিচিত বিবেকানন্দের 
উপর । সেই উপলক্ষে ভাব! নিশ্চয় পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্নিধি লাভ করেছিলেন । 

অথচ ভাবতে আম্চর্য লাগে, উত্তর জীবনে যখন উভয়ে দেশের বিশিষ্ট 
ফ্যক্িদের মধ্যে অন্ততম বলে স্বীকৃতি লাভ করেন তখন তাদের পরস্পরের সহিত 
সংযোগের কোনে! প্রমাণ আমরা পাই না। রবীন্দ্রনাথের উত্তর জীবনে অন্ত সম- 
কালীন স্বদেশবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠ তার অন্ুরূপক্ষেত্রে একাধিক পরিচয় পাওযা! যায়। 
আচার্য জগদীশচন্দ্র গঅরবিদ্ব এবং মহাত্বা গান্ধীর কথ! এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। 
এর! বিভিত্র ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিলেন । এ দেন প্রত্যেকের 
নজেই বীব্রনাধের ঘমিষ্ঠতা ত ছিলই এষন কি শ্রীতির বন্ধনও বর্তমান ছিল। 
বিষেকানক্ষেক্ধ ক্ষেত্রে এই অবস্থায় ব্যতিক্রষের সঙ্গত কারণ খুজে পাও? 
বায়ন। 


ছুই হনীবী ১৭৯ 


বিবেকানদ্ধ রবীঙ্নাখের অনুজ হলেও তার হত নীর্খ জীবন লাভ করতে 
পারেন নি। সেই কারণেই সমসাময়িক হলেও রবীশ্রনাখের সহিত তার একই 
সময়ে অবস্থিতির কাল অনেক সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। বিবেকানদ্বের পরলোক 
গধনের পরেও রবীন্দ্রনাথ প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। অবশ্য 
বিষেকানন্ম নাটকীয় ভাবে তার শিকাগোয় প্রদত্ত ভাষণের পর বিশ্ববিখ্যাত যাহুষের 
মর্যাদা! পেয়েছিলেন | তবে কি এমন অন্যান করা সঙ্গত হবে যে? বিবেকানন্দের 
জীবনকালে রবীন্রনাধ তেমন বৈশিষ্ট্য লাভ করেন নি বলেই পরম্পর়ের সহিত 
আকুষ্ট হননি? বিবেকানন্দের জীবনে খ্যাতি লাত অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে হঠাৎ 
সংঘটিত হয়েছিল বলেই অনেকে এরকম ধারণা করেন। শিকাগোতে বিভিন্ন 
ধর্যাবলম্বীদের মছালশ্মেলনে প্রদত্ত ছিম্দু ধর্মের সমর্থনে ভাষণ একদিনে বিশ্বময় 
তার খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছিল তার অভ্যুত্থান যেন উদ্ধার গতিতে, উদ্ধার দীপ্তি 
নিষ়ে। একদিনেই তিনি বিশ্ববিশ্রত দেশ-নেতার গৌরব নিয়ে জাতির সমুখে 
উদ্দিত হয়েছিলেন । লেদিন হতে বিবেকানন্দের অবশিষ্ট জীবনে তার সহিত তুললায় 
রবীন্ত্রনাথ তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি। 

অবশ্য দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা! তার 
মধ্যে সে সময় একাধিক মনীধবী আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮৮২ খুষ্াকে “সন্ধ্যা 
সঙ্গীত' প্রকাশ হরে গেছে। বইখানি বন্কিমগন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং 
তার মধ্যে ভাবী বৃহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখে তিনি রবান্নাথকে আশীর্বা?ও 
করেছিলেন। তারও এক বৎসর পূর্বে “বান্মীকি প্রতিভ1' গীতিনাট্য রচিত 
হয়েছিল। ঠাকুর বাড়ীতে তার যে অভিনয় হয়েছিল তাতে দেশের অনেক গণ্যমান্ত 
ব্যাকি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। গুরুদাস বদ্্যোপাধ্যায় এই নার্টিকা্টির অভিনয় দেখে 
এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এই উর্দীয়মান কবির জন্ত কবিতায় একটি প্রশত্তি রচন! 
ক'রে দিয়েছিলেন । ১৮৮৭ পৃষ্টা 'রাজধি? উপস্তাস প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর 
১৮৯ বষ্টান্ডদে মানসী" কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়| “মানলী'তে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভ। 
বেশ পরিপুষ্ট ক্বপ নিয়েছিল । দুতেরাং ১৮৯৩ অন্দে রবীন্দ্রনাথ দেশের শ্রেষ্ঠ কবি 
হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে গিয়েছিলেল। তা সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্ধ থে 
এই বৎসর বিবেকানন্দের কীর্তির দীপ্তি রবীন্দ্রনাথের কীতিকে নান ক'রে 
দিয়েছিল। দেশের যাহৃষের মনে অহ্ন্ধপ আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের 
আয়ত্ত হয়েছিল, বিবেকানন্দের তিরোধানের অনেক পরে | ১৯১৩ সাঙ্গে নোবেল 
পুরস্কার প্রাপ্তির পর তিনি সে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন । “কিন্ত তার দশ বৎসর পূর্বে 


১৮ ছুই যনীবী 


বিবেকানন্ চলে গিক্েছিলেন । তবে কি অন্যান করতে হযে যে উদ্ভচয়ের মধ্যে 
সমকক্ষতার আবস্থ! বিষেকানগের আীবনকালে আসে নি বলেই তার দূরে দূরে 
রয়ে গেলেন ? 

যনে হয়, এ বিধয়ে নির্ভরযোগ্য অনুমান কর] ছুক্ধর। ছুজন সযকালীন 
প্রতিবেধীর মধ্যে ধনিষ্ঠত! স্থাপিত হতে যে ছজনের খ্যাতির লাম্যাবস্ব! ধাকতে হবে 
এমন ফোলো বাধ্যবাধকতা নেই। লমধর্ষা হলে মানুষের পরম্পয়ের সহিত 
আড়ষ্ট হতে এটি বাধা বলেই আদৌ পরিগশিত হবে না। আমর প্রযাণ পাই যে, 
এই ঠাকুর পরিবারের আর একটি মাহৃষের লঙ্গে বিবেকানন্দের ইচ্ছাতেই তার 
সিভি বিশেষ ঘনিষ্ত। ক্বাপিত হয়েছিল । তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথেরই ভাগিনেয়ী 
সয়ল! দেবী । সরল! দেবী কলিকাত! বিশ্ববিগ্ভালয়ের স্াতক পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
শিক্ষিত! যছিল! ছিলেন । বাদী বলেও তার প্রতিষ্ঠা ছিল। তার প্রতি আক 
হককে বিবেকানন্দ তাকে বেলুড় মঠে আমরণ ক'রে তার লছিত আলাপ করেছিলেন। 
উত্তম্ের সহিত উত্তর কালে চিঠিপত্রেরও আদানপ্রদ্ান হয়েছিল। অথচ একই 
পরিবারের সর্বাপেক্ষা! প্রতিভাবান যাহুষটির সহিত তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে নি। 
এই কারণে মনে হয় খ্যাতির অসাম্য পরস্পরের মিলনে সম্ভবত বাধান্বূপ হয়ে 
পাড়ার নি। উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আক হবার কোনো যোগহুত্র ছিল 
ন1 বলেই ষ্তবত এষন ঘটেছে। প্রথম জীবনে উভয়ের যধ্যে যানসিকৃলদুরিভজির 
বিভিন্তুত1 ছেডু এমনটি ঘটে থাকবে। 

উভদ্ষের ্ষীবন যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হুক হয়েছিল এ কথা খুবই সত্য। 
বিবেকানন্ঘ ছিলেন বৈরাগী সন্ত্যাসী। তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন গৃহী, সংসারী | তিনি সংসারের মাঝখানে থেকেই যুক্তির সন্ধান 
করেছিলেন । শক্ষরাচার্ধের অদ্বৈত বেদাত্তের ওপর বিবেকানন্দের ছিল গভীর শ্রদ্ধ! | 
তা প্রচার করে এক অবিষিশ্র অদ্বৈত সম্ভার অন্তিত্বঃ বছরূপে ইক্্িক়গ্রাথ যে 
জগতের আমরা পরিচয় পাই তাকে ত1 সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাকে হায়ার 
খেল! বলে ত! উড়িয়ে দিতে চায়। অপর পক্ষে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের 
ইঞ্জিসগ্রাছের জগত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বভাবে সত্য এবং তার মধ্যে মায়ার 
কোনো! চাতুরী লুকানো লেই। 

অথচ ভাবতে জন্য লাগে যে ছুই বিভিন্ন পথে সম্পূর্ণ বিপরীত নৃিতজি 
নিগ্নে তাদের সাধনার জীবন আরম্ত হয়ে থাকলেও পরবর্তণ জীবনে পরিণত 
আকারে তাদের জীবনধর্শন ,পরম্পরের প্রতি আক হয়েছিল । এষন কি দেখ! 


ছুই য্নীধা ১৯৮১ 


যাবে সাধন-জীবনের শেষ অধ্যায়ে উদ্ভয়ে যে উপলদ্বিতে উপনীত হয়েছিলেন 
তা যোট্ামুটি একই ধরণের । উভয়ের জীবনদর্শন পরিণতিতে একজ্র মিলিত 
হয়েছিল । বীর জীবনকালে ব্যজিগত সম্বন্ধে সংযুক্ত হতে পায়েন নি, তায়! 
সাধন-্জীবনে লাধনালন্ব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরম্পরের সহিত মিলিত হয়েছিলেন । 
এই ছুই মঙ্তামলীষীর সাধনপথে মিলনের এই বিচিত্র ইতিষ্কাসখানি এখানে সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করার চে কর! হবে। 

প্রথম জীবনে ভারতের এই ছুই বিশিষ্ট সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গির যধ্যে কি গভীর 
পার্থক্য বর্তমান ছিল, ত। ভাল রকম জরদয়ঙগম হবে বিশ্ব সম্বন্ধে তাদের দার্শনিক 
মতের তুলন! করলে। বেদান্তের যে ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য তার ভাষ্য প্রচার 
করেছিলেন বিবেকানশ্ব তাকে সর্ধান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন । ভার মতে এর 
থেকে যুক্তিলম্মত ব্যাখ্যা কিছু থাকতে পারে না। শঙ্করাচার্ষের দার্শনিক মতকে 
অদ্বৈত বেদান্ত বল] হয়। কারণ, যাকে বলা যাপ্প অবিষিশ্র একবাদ তাকেই তিমি 
প্রচার করেন। তার মতে বিশ্বজুড়ে একটি মাত্র সস্তা! বর্তমান এবং ত1 হল চিন্মনঘ 
আত্বান্গরপ। তার মধ্যে শ্বৈতভাবের কোনো অবকাশ নেই । কাজেই দেখবার, 
শোনবার' জানবার ব!স্পর্শ করবার ঘ্বিত্ভীয় কেউ নেই। চৈতছাময় তরঙ্গ আছেন, 
কিন্তু তার চৈতন্তকে প্রঠিফলিত করত কোনো জ্ঞানের বন্ঘ নেই। ভিণি বলেন 
হর্ষ “যমন মহাকাশে তার কিরণকে প্রতিফলিত করবার কিছুথাকবা নাই থাক, 
হবু কিরণ বিকীর্ণ করে, এখানেও লেইরূপ জ্ঞানের বস্ত কিছু না থাকলেও সেই 
একক মহান সম্ভার চৈচন্তত্থ নিত্য বিরাজমান খাকে। ত1 যর্দি হয় ত। হলে 
আমাদের ইন্দ্রয়নিচঘ় বর্ণ-গন্ধ-রঙে বিচিত্র যে বহু সন্ভাধিশিষ্ বিশ্বের পরিচয় এনে 
দেয়, তার ব্যাখ্যা কিছবে1? শক্ষরাচার্ধ বলেন, মায়ার বিভ্রান্ত করবার শক্তি-হেতু 
আমর! ভুপ ক'রে বিশ্বকে এমন বছন্ধপে দেখি । বাস্তবে তা বছ নয়। ধা] দেখি ত1 
ব্রন্গের স্তান্ধপের বিবতিত ছবি । তা স্বপ্রের যত অলীক। হ্বপ্নে একই হন 
বছকে দেখে শোনে, জানে । বিদ্ধ, আসলে ম্বপ্রাবস্থায় চোঙগযয় মন ছাড়া ত আর 
কিছু থাকে না। এখানে আমর] বিভ্রান্তির প্রভাবে যা অবিমিশ্র ভাবে এক, তাকে 
বহু কধূপে প্রত্যক্ষ করি। 

শঙ্করাচার্ধ-রচিত বেদাল্ের এই ব্যাখ্াযাকে যে বিবেকানগগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 
করেছিলেন ত1 ভার রচনা ও বকৃণ্তাবলী পড়লেই বেশ বোঝ| যায় । এই সম্পর্কে 
তার রচিত একটি ফ্কোট কবিতার একটি স্তবকের মধ্যে অন্বৈতবাদের শ্্বীক্কৃতির 
গুন্বর স্বাক্ষর 'আছে। তা অন্তি সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদের নর্শ কথাটি শোনায় । 
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তবকটি এই 
একমাত্র মুক্ত জাত আত্মা হয়, 
কনার, অরূপ, অফ্লেদ নিশ্চয় ; 
তাহার থশ্রয়ে এ যোহিনী যায়! 
দেখিছে এলব শ্বপ্রের ছায়া। 

(জ্ঞানযোগ ) 
এট। লক্ষ করা যেতে পারে যে এই কয়েকটি লাইনের যধ্যে অধ্বৈত বেদান্ের সব 
কট মৌলিক বৈশি্ায বণিত হয়েছে । এখানে উল্লেখ হয়েছে যেবিশ্ব একটিযান্ত 

“কআবিভাজা সভা! নিতে গঠিত, তার প্রককণ্ত চৈতন্তমন্ব এবং আমাদের ইন্ট্রিয়মিচয় যে 
বছধায়! খণ্ডিত টৈঠিত্রাময় জগতের পরিচয় এনে দেয় তা হ্বপ্রের মত অলীক বস্ত। 
বিশ্ব সন্ধে এই দৃরিতঙগি রবীন্দ্রনাথের দৃতটিতজি হতে সম্পূর্ণ পূধক । তিনি 
মুখ্যত কবি, অহভূণিণ্বৃতি তার একান্ত প্রবল। পরমসত্ভার দ্বৈতভাব-বিহ্বীন মিঃসঙ্গ 
একাকিত্ব তার হনোষত কিছুতেই ছতে পাবে না। যে দার্শনিক তত্ব বিশ্বের 
খ্ৈততাষকে স্বীকার করে না তা বড় নিঃলজ, তা বড় নীরস, লেখানে ছু'য়ের জানা" 
জাদি মেই, ছু'য়ের ভালবালাবাসি নেই, সেখানে ভালবাসবার বা! ভক্তি করবার 
পা নেই। এমন কি ঈশ্বরের সহিত ভক্তির শৃত্রে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে সংযুক্ত হবার 
ক্বযোগও নেই। এই পরিকজনায় পরযসত্ভার আনন্বরাপটি উদধাটিত হবার 
হুধোগ থাকে কৈ? এই কারণেই চৈতগ্কদেব একদিন শক্করাচার্ধের ব্যাখ্যাকে 
ঠ্রছণ করতে পারেন নি। এই কারণেই অদ্বৈত বেদাত্বদর্শনের বিশ্ব সন্ধে এই 
ব্যাখ্যা বধীন্্রনাথও গ্রহণ করতে পারেন নি। তীারকাব্যে, ভার বিভিন্ন রচনায় 
নানা যুক্ত গিয়ে এই ব্যাখ্যার তিনি ঘোর বিরোধিতা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 
ভাব হ-একটি উদাছরণ এখানে স্বাপন কর! যেতে পারে £ 
যায়াবাদ ইন্দ্রিরগোচর বিশ্বকে মারার খেল! বলে অন্বীকার করে। তার এই 
দার্শনিক প্রতিপান্ত সম্পর্কে তিনি সন্দেহের প্রশ্ন তুলেছেন এই ভাবে £ 
তাই কি? মকলিছায়া? আলে, থাকে, আর যিলে যায়? 
তু শুধু একা আছ, আর-সব আছে আর নাই? 
যুগ যুগাস্তর ধ'রে ফুল কুটে, ফুল বারে তাই? 
(কড়ি ও কোমল, চিরদিন ) 
বিশ্বসস্কার ত্বয়ূপ সন্বপ্ধে একই ফবিতাদ্ নিজের 'ভিমতের তিনি কিছু 
আভানও দিয়েছেন এই তাবে £ 
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বোলো না সকলি ত্বপ্র; সকলি এ মায়ার হলন--- 
বিশ্ব যদি স্বপ্রু দেখে লে স্বপ্নন কাহার শ্প্সন ? 
সেকি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার 1 
যায়াবাদ বিশ্ব সত্বন্ধে যে পরিচয় দেয় তা বড় শক) বড় লীরস, ভা আন্ক 
অন্ধকারের সাহিল। এই যেন কবির মত। জগতট। মায়ার খেলা নয়, তা খখের 
মত প্রপঞ্চযয় নয়--এই তান দৃঢ় ধারণা । তিশি কিছুতেই বিশ্বাল করতে পারেন 
না যে বিশ্বসতা আমাদের প্রবঞ্চন! করবার জগ্ক এই ক্প-রল-শবন্দ-গন্ধ-ম্পর্শে বিচিন্ত 
বিশ্বকে মোহ দিয়ে রচনা করেছেন। তাই তিনি ক্ষোভতভরে অদ্বৈতবাদীর জঙ্ত 
এই ভাবে ছুঃখ প্রকাশ করেছেন £ 
হারে নিরানন্দম দেশ, পরি জীর্ণ জর, 
বছি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে-- 
ঈশ্বরের প্রবঞ্চন! পড়িয়াছে ধরা 
হুচতুর কুত্তি তোমার নয়নে ! 
লয়ে কুশাহ্থুরবুদ্ধি শাশিত প্রথর! 
কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণখে 
মিথা] ব'লে জানিয়াছ বিশ্ববস্থন্ধরা_ 
গ্রহতারাময় স্থ্ি অনন্ত গগনে । 
(সোনার তরী, মাধ়াবাদ ) 
প্রথম জীবনে এই ছুই যনীষীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কি গভীর পার্থক্য বর্তমান 
ছিল, তা উপরের আলোচন! হতে বেশ বোঝা যায়। একজনের ধারণা অঙ্থসারে 
বিশ্ব ছল মায়ার রচনা; অপরের বিশ্বাস, এই বিশ্বের মধ্যেই পরমসভ্ভার পরিপূর্ণ 
প্রকাশ । একক্ন বৈরাগ্যসাধনে মুক্তিসাধনা করতে উন্ুখ। অপর জন দৃশ্যু- 
গন্ধ-গানে বিচিজ্রিত এই বিশ্বেই ইন্জিয়ের দ্বার রুদ্ধ না ক'রে পরমসত্তার সন্ধান 
করেছেন। একজন যদি দৃর্কিভঙ্গির দিক থেকে উত্তর মেরুর মাহধষ হন; 
অপরটিকে দক্ষিণ যেরুর মানুষ বলে ধরে নেওয়া উচিত । 
অথচ আশ্চর্য এই যে। পরিণতিতে তাদের এই সাধনলব্ধ উপলব্ধি তাদের একই 
স্বানে হিলিয়ে দিয়েছিল 1 ছুই বিপরীত পথে যাত্রা! শুরু ক'রেও বিভিন্ন উপলদ্ধি 
মধ্য দিয়ে ভারা] একই মিপনক্ষেত্রে উপনীত হয়েছিলেন | মলে হয় এটা সত্ব 
হয়েছিল তাদের উত্তয়েরই যনে তাদের অজ্ঞাতসারে অন্তনিছিত এক ভাবের ক্য 
বর্তষান ছিল বলে । প্রথম জীবনে বিভিন্ন দ্লার্শনিক তত্র গলায় ভারা বরষাল্য 
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দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কোনটিরই এই ্রক্যসাধক ভাবটির সহিত সংযোগ 
ছিল না! পরবতা জীবনে ভাদের চি্াধারা পরিণতির পথে হত অগ্রসর ছয়েছে 
ততই তার! পরস্পরের প্রতি আর্ট হয়েছেন। অবশেষে প্রথম অবস্থার পারস্পরিক 
যতের অনৈকা খণ্ডিত হয়ে মিলনের পথের বাধা অপসারিত হয়েছে । উভয়ের 
ক্ষেত্রে এই এক্যলাধক ভাবধারা হল তাদের গভীর হদয়বস্ত|। 


বুদ্ধদেবের সেকালের যাব নাম দিয়েছিল “পরম কারুণিক মহধি।' তার 
কারুশিকতাই লে কালের শাহ্ৃষের মনকে সব থেকে বেশী যুদ্ধ করেছিল। 
বাপ্তবিকই তার মত জদয়বান মানুষ কেউ হতে পারে করল! করা যায় না। তার 
ভাগো ত হুধঃ সম্পদ? উশ্বর্ষের কোলে অভাব ছিল না| রাজবংশে তার জন্ম, 
ক্সেণীল পিতা সর্বক্ষণ দেখতে তৎপর যে তনয় যেন কোনো ছ£খের সংস্পর্শে ন 
আমে । সঙ্গিশী হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন পতিগতপ্রাণা স্ু্ধরী পত্থী। জীবনের 
পান্রটি সকল সম্ভাবা শ্রধে পরিপূর্ণ দ্িল। তবু তিনি তাকে ব্মতি সহজেই 
ভগপাত্রের যত শ্রীতাযাখ্যান ক'রে লংলারত্যাগী ছয়ে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 
বিশ্বমানবের ছুংখ ভার মনকে এত গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল বলেই ত 
তাদের হুঃখমোচনের এই সাধন! তিনি গ্রহণ করেছিলেন। 


এই মহধির এই অনন্যসাধারণ কারুণিকতা যেমন রবীনতরনাথের মনকে স্পর্শ 
করেছিল, তেমন করেছিল বিবেকানন্দের মনকে । ব্রবীন্দ্রনাথ তাকে কতখানি 
শ্রদ্ধা করতেন তা তার রণিত বৃদ্ধদেবের প্রশস্তি হতেই হবদরঙ্গম হবে । আজ 
বিংশ শতান্পীতে সমগ্র মানবজাতি তার ইতিহাসের এক সক্কটময় সন্ধিক্ষণে এসে 
উপস্থিত হয়েছে) মানুষে যাহনে, জাতিতে জাতিতে আক্ষ প্রীতি নেই, আছে 
বিদ্বেষ ;বাস্তাব সম্পদ সঞ্চয়ের লোভে তারা তীব্র এবং হিংত্র প্রতিষন্দিতায় 
উদ্মন্ব। আজ যহাপ্রলয়ের দুঃসহ ছুঃস্থপ্র মানের মনকে ভারাক্রাস্ত করেছে। 
বিস্রান্ত মাহুবংক এই আজলংছারের পথ হতে নিবৃত্ত করতে রবীন্রনাথ ভগবান বুদ্ধের 
পুনয়াবির্ভাব কামনা! ক'রে যে প্রশত্তি রচনা করেছেন তার তুলনা হয় না। 
কারণ, ভার বিশ্বাস এই পরমকারুণিক মহধির বাণীই মানুষের মনের এই বিদ্বেষ 
বি নির্বাপিত করবার ক্ষমতা রাখে । তিনি তাই পুনরায় আবির্ভাবের 
ভন্ত বুদ্ধঘেষকে এই বলে আহ্বান জ্বানিয়েছেন : 


“ছিংসায় উদ্মত্ব পৃর্থী, লিতা নিঠুর স্বদ্ঘ ? 
ঘোক কুটিল পন্থ তার, লোভজ্টিল বন্ধ । 


ছুই যনীষী ১৮৪ 


নৃতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী-_ 
কর 'জ্বাণ মহা প্রাণ, আন' অযৃতবাণী' 
বিকশিত কর' প্রেমপন্ম চিরমধূনিপ্যন্য । 
শান্ত হে যুক্ত হে, ছে অনস্তপুণ্য, 
করুণাখন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্ত ।” 
( বক্ষপঙ্গীত ) 
বিবেকানন্দের ভগবান বুছ্ছের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল স্বতন্ত্র ধরণের | ববীজ্নাথের 
শ্রদ্ধা ছিল সর্বতোভাবে, কিন্ধ বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা ছিল নির্বাচিত ক্ষেত্রে। 
বিবেকানন্দ বৃদ্ধের সকল দার্শনিক তন্ব গ্রহণ করতে পারেন নি কিন্ত তা সত্বেও 
বুদ্ধের করুণাৃত্তি ডাকে এত বেশী মুদ্ধ করেছিল যে, সকল বিরূপ মন্দোভা 
ভাসিয়ে দিয়ে ভার হৃদয়কে ত1 সম্পূর্ণরূপে আক্ষ্ট করতে পেরেছিল। আমাদের 
এই প্রতিপাদ্ঠট বিবেকানন্দের নীচে-উদ্ধৃত উক্তির দ্বারা সমধিত হবে : 

“আমি সেই গৌতম বৃদ্ধের স্তায় চবিত্রশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সণ 
ঈশ্বর ব1 ব্যক্তিগত আনায় বিশ্বামী ছিলেন না; যিনি এই সম্বন্ধে কখন প্রশ্নই 
করেন নাই, এ সদ্বদ্ধে সম্পর্ণ অজ্ঞেরবাদী ছিলেন, কিন্ক যিনি সকলের জন্য নিজের 
প্রাণ দিতে প্রস্তত ছ্বিলেন- সার] জীবশ সকলের উপকার করিতে নিষুক ছিলেন, 


সারাজীবন অপরের হিত কিসে হয়) ইহাই ধাঙাব চিন্তা ছিল” 
(জআনযোগ ) 


দেখ] যাবে উভয়ের এই জদয়ধর্ষই সাধনার ক্ষেত্রে উভয়কে মিলনের পথে 
আক করেছে। আবার উদ্ভয়ের ক্ষেতে এটা সম্ভব হয়েছে একটি দ্বশ্দের 
অবস্থার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ তয়ে। এই অন্িরিক্ষ সাটশটি তাদের এই মিলনের 
ইতিহাসকে আরও বৈচিত্রামণ্ডিত করেছে। 

অহ্বৈত বেদাস্তের অবিমিশ্র একত্ববাদের গলায় বরণ-মালা দিয়ে বিবেকালঙ 
একটি দোটানার সপ্ুণীন হয়েছিলেন | বিশ্ব যদি প্রপঞ্চময় হয়। তা যদি শখের 
মত অলীক হয়, তা হলে মাহবুবের জীবনে ছঃখকষ্ট স্োোগও ত শুলীক। তার 
জন্ত ত আর হদয়বৃদ্তির অপব্যয়ের কোনো অর্থ থাকে না। কিন্ত বুদ্ধিবৃদ্থি যা 
বলেছিল তার জদকবৃন্তি তাকে সর্বাস্তঃকরণপে গ্রহপ করতে পাকে নি। সেই 
জন্তই দোানার লযাধান খুঁজতে বিবেকানন্দের বিশেষভাবে চিন্তা করতে 
হয়েছিল। তার ফলে তিনি একটি সঙ্গাবানের পথও খুন্ডে পেয়েছিলেন । এই 
চিন্তার নাহাষফ্যে তিনি এই উপলক্কিতে উপনীত হয়েছিলেন ফে, ইন্তি্নগো্র 


